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চস 
সান্লভজী £ 
১। ঢটেবা (অথবা ভারতায় ) 
ধী শ- প্রজ্ঞ। ূ ও তৎ সাধতুর বারেণাং, ৬/511 পেবস্যা ধীমি, 
পিয়ে। যে নঃ প্রচোদয়াৎ। ও 


সবিতার (জগংস্রষ্টার ) ভর্গই (বিভৃতিই ) শ'মাদের অন্তরে 
প্রজ্ঞারাপে (01011 াোখেই-বিতেক ) আবন্তিত, গার অন্ুবর্তনই 
জীবনের সাধনা । আমরা যেন নিরন্তর লে ভগের পান করি | 


২1 আন্রীা (ভাথব। ভরানীয় )। 
ও যগা অহ বযো অথা রত, আবাহ (চিৎ 5৮1 
বংহেউস দজ দা মনংো, স্যওথননান অংহেউম, মজদাই, 


ছিময়ভিতিক সথ,ং চ আহুরাই আ:। 
ক্ষথ, এ তিতিক্ষা ঠ যিম্‌ ব্িগুবে দদ'হ বাস্ত।রেম্‌ ॥ ও 


ধন্মসাধনার জন্য যেমন প্রভূ (অভ) তেমন গুরু (রত) আমাদের 
নমস্য । কারণ ভর মজদার অভি“প্রত জীবন যাপনের জন্য, 
রতৃত আমাদিগকে প্রজ্ঞ। (বহু-মনস্‌ ) « তিতিক্ষ র (ক্ষথ, ) কথা 
জানাইয়া দেন। উহ্ারাঠ ভুর্ববলের বল। ঈশ্বর ও অবভারকে 
স্মরণ করিয়া প্রচ্ঞ! « তিতিক্ষার অবলধনই জীবনের সপন | 


নফজযালান্ন লাকা নও লল্ান্লগণ লগা; 





বদর লও লিলিল হাানান! 


ন্াসনা লাল বাল: ২4 এনা, 1 


সম্যক 


"রামচন্দ্র € জরথুন্্” পুস্তকখানি পিয়া লেখকের শারতীয় 
সমস্ত ধম্ম শান্ের উপর অগাধ অপিকার দানে বিম্মত ঠঙীযাছি। 
ধশ্মের বু বিভাগে এরপ ন্বক্ষ্ম তত্বান্বেধীর সুচিন্তিত গণেমনা-মলক 
সন্দর্ডের উপর কোন কথা বলার স্পদ্ধী আমার না; মামি 
শিক্ষার্থীর ন্যায় বিনীত ভাবেই পুস্থকখানি পাঠ করিয়াছি । ঠহাকে 
একটি রত্বের খনি বলিলেও অতাক্তি হঈবে ন:। বেদঃ উপনিষং, 
্রাঙ্মণ হইতে মহাভারতাদি পুরাণের সমস্ত হু লেখক যেন নখ 
দর্পনে দেখিয়া নই খানি লিখিয়া্ছেন। শামাকে একটি হমকা 
লিখিতে তিনি অন্তরোধ করিয়াছেন; কিন্তু ভূমিকা অর্থ যদি পরিচয় 
পত্র হয়, তবে আমি সে ভার গ্রহণের সম্পর্ণ গযোগা, হণ একটি 
মোট প্রদীপ হাতে লইয়া শামি পাঠককে এই বত রাের খনির 
সন্ধন দিতেছি, তাহাদের মাধো ধাহার জভরী, তাহারা এই রহ 
গুলির মুলা নিদ্ধারণ করিবেন 

একটি কথা আমার বিশেষ করিয়া মানে হইয়াছে, এই পুস্তকে 
যে পাণ্ডিতা ও গবেষণা শক্তি গ্রদশিত ভা! সম্পূর্ন্দপ 'পঙ্চবান- 
সঙ্গত এবং আধুনিক রীতি অনুযায়ী বু প্রমাণ € টাকা টির সহ 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই শ্রেনীর পুস্তকের সঙ্গে ইহার গ্রহ? এই 
যেতিনি অসার খোলসটা লইয়া বিদ্ঠাবন্ত! প্রদর্শীনের চে! করতে 
যাইয়া ধশ্মের প্রকৃত মন্মের কথা বাদ দিয়া মান নাই। 'তনি 
সমস্ত হদয়ের দরদ দিয়া শাস্থর তত বুনিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
এজন্য বিষয়গুলি জটিল ও গুরুতর হইলে সাধারণ *'%কর 
নিকট বই খানি র্রান্তিকর মনে হইবে না। একটা সজীব রসর 
ধার! ইহার সর্ধত্র বহিয়া গিয়াছে । বই পাতে পড়ি এনে 
হইবে যেন কোন পাঠক ঠাকুর বেদীতে বসিয়! বঞ্চ জন মণ্ডলীর 
নিকট শাস্্র ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং শ্রোঠা?। ঠাঠার তত্তি মাঝ। 
কির আবেগে তাহ। স্তব্ধ হইয়। শু নতেছে । 


টি 


আর একটি স্বখের কথা এই যে লেখক মহাশয়ের ন্যায় শাস্ত্রের 
মর্ম-সন্ধান যে বাঙ্গল। সাহিত্যের বর্তমান কলুষিত রুচির যুগে আবিভূতি 
হইয়াছেন হাহা সতা সতা একটা! শুভ প্রদ লক্ষণ । রাজকীয় গুরুতর 
কার্ষে, নিযুক্ত থাকিয়াও যে এই তরুণ লেখক প্রবীণের মত হিন্দুর 
চিরম্তণ অবলম্বন ধন্মতত্বের পথে আসিয়াছেন, তাহা যেমন গৌরবের 
বিষয়, তেমনি আশাগ দ। 


বেহালা, কলিকাত! 
| জ্বীদী০নশচজ্দ্র সন্ন । 


)-১১-৩৬ । 


গু ভশ সঙ? 
ক্তম্মিন্কা। 
পথম সংস্করণ 


মত্য-কৃ্ম-বরাহশ্চ-নুসিংহঃ বামনস্তথা | 
জমদগ্সিঃ রামঃ কৃষ্ণ জিনে! বুদ্ধোহ্পি কন্ধিঃ স॥ 


শ্রীকষণ বুদ্ধ, ও রামচন্দ্রের ন্যায়, ধন্মরাজ জরথুস্ম আধ্াজাতিরই 
আর একজন শ্রেষ্ঠ তীর্থঙ্কর,_-মুখ্য 'অবতার। অথচ তাহার বিষয়ে 
আমর! কত অল্প জানি। 

পয়ঘন্বরদিগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা পারসিক সাহিত্যের 
প্রচলিত প্রথা । প্রথমতঃ যাহাদের হামা কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
আছে) যেমন কোরাণে মহম্মদের,। কিম্বা গীতায় শ্রীকষ্জের। 
দ্বিতীয়তঃ যাহারা পয়ঘন্বর বটেন, কিন্তু কোন€ “প্রেরিত পুস্তক” 
লয়! অবতীর্ণ হন নাই । যেমন দভ্তাত্রেয়, বামন, কন্ব। উত্রাহিম। 

গৌতম বুদ্ধের ধর্্মপদের ন্যায়, জরথুস্ত্রের গাগা, নিঃশ্রেযসের 
তামস পথে উজ্জ্বল প্রদীপসদৃশ , জরথুস্ত্রের পয়ঘম বা অনুশাসন 
কী, তাহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। উহার সাক্ষাৎ 
প্রমাণরূপে গাথাই বর্তমান । গাথাই জরথুন্্র পয়ঘম-বরত্বের 
প্রমাণ। তিনি প্রথম শ্রেণীর পয়ঘম্বর | 

জরথুস্ত্রের এতিকহাসিকত্ব সম্বন্ধে মালোচনা করিয়াছেন প্রসিদ্ধ 
আমেরিকান পণ্ডিত 08খেসে)]5 তাহার 7৮077৮11007 17000791 
01 10191 17217 নামক গ্রন্থে । তাহার ধন্মমত সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন বিশপ 1901101), তাহার (১) 1171০871601 1116 ১1৯০7 
লি (২) 1০8৮1110710 /8011010% নামক গ্রন্থদ্য়ে। 
110101101) সাহেবের বিছা৮ 75708 ]লাট। নামক পুস্তকে 
গাথার যে মন্ুবাদ আছে, প্রচলিত অনুবাদগচলির মধো তাহাই উত্তম । 


1০ 


কিন্তু তাহ! বিলাতী গন্ধে দূষিত | অর্থাৎ জরথুস্্র যে জেন্দ সাহিত্যে 
“অথর্ববান"%্ উপাধিতে বিভূষিত,_গরবর্ববেদের খধি-তিনি যে 
যজ্ঞস্ুত্রধারী, গো-সেবানিরত, আগ্নিহোত্রী খ'ত্বক্‌, এককথায় গাথা 
যে বৈদিক কুগ্টির অঙ্গ, বেদের প্রস্থান, এ অনুবাদে তাহার পরিচয় 
নাই। »ম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশেস্থ নবসারি নগরেব চেরাগ-আফিস 
হইতে গাথার একখানা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার অনুবাদে 
বৈদিক সাহিতোর অভিত গাথার ভাবধারার এক। দেখাবার চেষ্টা 
করা হইয়াছে । বিশেষতঃগাথার মূল এ পধ্/ন্থ কেবল জেন্দ, ইংরেজী, ও 
গুজরাত লিপিতেই মুদ্রিত ছিল : কথিত সংক্ষরণ দেবনাগরী লিপিতে 
মুদ্রিত হওয়ায়, গ'থার মূলের সহিত পাঠকসাধারসের পরিচয় ঘটিবার 
সুযোগও প্রশস্ত হইয়াছে । 

এই ক্ষ প্রসন্ধপাণে, ধর্মরাজ জররুস্ত্র ও তাহার উদাানের সহিত 
পরিচিত হইবার কৌতুহল যদি কাহার মনে জাগে, তবে এই রচনা 
সার্থক হইয়াছে সলিয়! মান করিব । 

হিন্দুর পরম নিষুযজ্ঞ। পাশার পর্ম মজদা-যন্স। যজ্ঞ ও যন্স 
একই “যজঃ? ধা হইছে নী প্রাহায়যোগে সিদ্ধ। উভয়েরই 
আর্থ আরাপন।। «কট সাকাব-নিষ্ঠ, অপরটী নিরাকারানিষ্ঠ। অর্থাৎ 
বিষুণ সাকাক, সদ! নিরাকার । প্রতেদ থাকিলেই বিবাদ থাকে না। 
বিষু-ন্ছে « অজদাষল্ে পার্থকা ছিল, কলহ ডিল না। এই দুই 
পন্থা পানে দেব্মন্ন ৪ ম দা-্যন, মর ভারাতে দেব যান ও পিতৃষান 
নামে প্রসিদ্ধ ছিল। 'নরাকারোপাসন।ঠ পুবের প্রচলিত ছিল; তাহাই 
পূর্বপুরুষের পথ--পিতঘান। সাকারোগ:সনা পরে প্রবন্তিত হয়। 
বিষুর শবর্ব (1/7)01০0) আকৃতি দেখিয়া, অস্থরোপাসকগণ ত্রান্ত 
হঈখ্াভিল ; তিনি মে ত্রিলোক বাপিয়া থাকিতে পারেন তাহা বুঝিতে 
পারে নাই। শস্তবোণাসকরা বিষ্ণুপুজা গ্রহণ করে নাই । কিন্ত 
তজ্জন্থা শি স্ান ডা ন্ডিয়া দিয়াছিল, তর 





১ 


টত্ত। ৭ে। 51! স্পিগামে। জবগুস্বো /খ1 অথ! | ফ্রবররদিন যস্ত--৯৩ 
? শতপথ বাচ্ষণ_১-২-৫ (১৭) | 
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রঙ্গ 


(যাহার মনে করেন যে ধন্মমতের পার্থকা লইয়াই হিন্দু মুনলমানের 
কলহের স্ষ্টি, তাহারা তল বুঝেন ।9 একেস্বরবাদ, মৃত্তিগুজা নিষেধ 
প্রভৃতি উপাপনার প্রথা, কিম্বা জাতিভেদরাহিতা, বিধন বিবাহ গ্রস্ভৃতি 
সামাজিক প্রথা, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে পার্থকা আছে, 
তাহারা কলহের প্রকৃত কারণ নহে । শিখলমাজ, আর্যাসমাজ ও 
ব্রাহ্মসমাজেও এ সমস্ত প্রথা অবিকল বিদ্ামান | কিন্তু ভাই বলিয়া 
একদিকে যেমন শিখ, ব্রাহ্ম বা আর্াসমাজের সহিত হিন্দু সম্প্রদায়ের 
করাল কলহ নাই, অপরদিকে এ সমস্ত সমাজের সহিত মুসলমান 
সম্প্রদায়ের নিবিড 'গ্রীতিও নাই; ধন্মমনের পার্থকাইঈ যদ কলছের 
কারণ হইত, তবে এ সকল সমাজের সহিত হিন্দু সম্প্রদায়ের কলহ 
বিদ্কমান থাকিত। আর ধরন্মমতের একাই যদ পীর কারণ হইত 
তবে এ সকল সমাজের সঠিত, মুসলমান সম্প্রদায়ের পরম গ্রী্ত 
থাকিত। 


(চ্নি মুললমানের কলহ, পরম্পর বিমুখীন দুইটী সভান্ার 
কলহঃ ধৃতি ও পায়জামার কলহ, ব্রাহ্মী ও খরোগঠীলিপির কল 
ভারতীয় ও পারসিক কুষ্টির কলহ। 9 


(ইহার মূলে নিবিড় অজ্ঞতা 1) কারণ হিন্দু সভ্যতা যে বৈদিক 
কষ্টির বিকাশ, পারসিক সভাতাও সেই বৈদিক কষ্টিরই বিকাশ। 
স্োদর ছুই ভ্রাতার ন্যায়, পরস্পর প্রীতির কারণই আছে, কলহের 
কারণ নাই। ইসলামিক সভারা যদি পারসিক না হইয়া আরবিক 
সভ্যতা হইত, তবে না হয় পরকীয় বদ্য়া বিরাগের কারণ ক'তকটা 
বুঝ। যাইত । কিন্তু ছুই সঙ্োোদরের বিবাদ- ইহার মত করুণ দশ্ট 
জগতে কমই আছে। 

এতিহাসিকের চক্ষে হজরত মহম্মদের জন্মের পুর্বেব আরব 
জাতির জন্ম হয় নাই বলিলেই চলে। অসভা বেদুইন চিরদিন 
ধরিয়া, হয় রোমকের, না হয় পারসিকের অধ্ীনতাপাশে বদ্ধ ছিল। 
(বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, কলায়, সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ছিল। ( আমর! 
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ইসলামিক সভ্যতা, বলিতে যাহ বুঝি, তাহা বাস্তবিক পারসিক 
৮ সভাতা ৷ ) আরবিক সভ্যতা, শশ-বিষাণের ন্বায় অমূলক । 


মহম্মদের জন্মের সহ্রাধিক বর্ষ পূর্ব হইতেই, নক্সা-ই-রস্তম 
নামক পর্ধতগাত্রে অথব্বান জরথুজ্র যে প্রতিমূত্তি অঙ্কিত হইয়] 
আছে, তাহাকে যখন আচকাঁন্‌পায়জামা শোভিত দেখিতে: পাই 
তখন পায়জামাকে পর, আর ধৃত্তিকে আপন বলিবার বিশেষ কোনও 
কারণ খুজিয়া পাই না। 
৮ ইস্লামিক কুষ্টির চৌদ্দ আনাই পারণিক কৃষট্টি।) পারসিক কষ্ট 
হিন্দ কষ্টির যমজ ভাই | অতএব ইসলামিক কির চৌদ্দ আনা 
অংশের সহিত হিন্দুর কোনও কলহ থাকা অস্বাভাবিক। 

ইসলাম সেমিতিক-জাতিতে উদ্ভুত হইয়াছে । মুলে পারসিক 
কৃষ্টির সহিত তাহার যে সম্পর্ক, হিন্দু কৃট্টির সহিতও তাহার সেই 
সম্পর্ক । ইসলাম যদি পারসিক কগ্টিকে আপন পলিয়া মনে করিতে 
পারিয়া থাকে তবে হিন্দু কুষ্টিকে বা আপন পলিয়া মনে করিতে 
পারিবে নাকেন 5 বরং পরসিক কুষ্টিকে আপন করিয়াছে বলিয়াই 
উহ্ভার যমজ ভ্রাতা হিন্কু কুষ্টি ও তাহার আপন হইবার পথেই 
আসিয়াছে । 


তিন্দু ও পারসিক্ণ কৃষ্টির মধো বিরোধ থাকা, দুই সঙ্েদর ভ্রাতার 
মধ্যে বিরোধ থাকার মত অন্বাভািক, একথা বুঝিতে পারিলেই 
হিন্দু-মুসলমান সণ্ঘাযর নিবৃন্তি হইবে । 

হিন্দুর পক্ষে বুঝা উচিত যে ইসলামিক কষ্টি বলিয়া সে যাহাকে 
জানে, উত। বস্তগতা তাহার, সহোদরসদৃশ পাশীরই কষ্টি। উহাকে 
অনাদর কর! তাহার পক্ষে মুর্খ চা । 

মুসলমানের পক্ষে বুঝা উচিত যে পারসিক্ কৃষ্টি ছাড়া তাহার 

চলে না। অন্তএন পাণাসকের মমজ ভ্রাতা হিন্দুর কৃষ্টি অবজ্ঞ 

করাও তাহার সাজেন!। 
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আ/যার সহায়ত! ছাড়া সেমিতিক জাতি অচল। সেমিতিক 
জাতিতে তিনটি ধম্মতন্্র উদ্ভূত হইয়াছে -ইহুদিতন্র, ইসাতিতন্ 
ও ইস্লান পন্থ।। তল্পধো ইউরোপের আর্যগণ ইসাহি পন্থাকে 
পরিপুষ্ট করিয়াছে । ইস্লাম পন্থাকে পারস্তের ভার্মাগণ গৌরবাঙ্থিত 
করিয়াছে । আর আর্যোর সহায়তা লাভ করিতে ন। পারায় ইভুদী 
পস্থা বিশীর্ণ বিক্ষীণ হইয়! পড়িয়াছে। 


পারদিক কৃষ্টির স্ন্ধে ভর দিয়াই ইস্লাম দণ্ডায়মান। উহাকে 
পরিহার করিবার কল্পনা কুলম্কষা উদ্ভ্রান্ত! (১) 41176 ২৫716 
রচিত [31৮00 10011070085 000100% 01 10005 $103810)87) (২) 
11111701116 রচিত $110111001001801817 আর (৩) 13181 রচিত 
৭011.93 01 1১1%17 এই তিনখান। পুস্তক পাঠ করিলেই এই উক্তির 
যথার্থত। প্রাতপন্ন হইবে । 

চারিজন ধর্দবীর ইস্লামের প্রতিষ্ঠাত! । উহার নপো তিজনই & 
পারসিক, ইহা বলিলেই পারসিক কৃষ্টির নিকট ইসলামের খণের 
পরিমাণ উপলন্ধ হইবে। (১) হজরত মহম্মদদর কোরাণ (২) 
আলবুখারির হদিসও (৩) আবু হানিফার কিয়াস, আর (৪) গজ্জলির 
তফদির ইহাদের দ্বরাই বিরাট মুনলিন জগং নিম্ন্থত। তম্মধো 
এক হজরত মহম্মদ ছাড়া, আর তিন জনষ্ট প'রমসিক। 

আবু সিনা বা আবু রেহান, তবারি বা জমাক্ষারি, মীর খোন্দ 
বা আবুল ফঞ্জল, ইসলামিক কৃপ্টির যাহ। গৌবব, তাহারা সকলেই 
পারসিক। সারি, হাফেজ, ওমর খৈয়াম বা জালালুদ্দিন রুমির 
নাম আর নাই করিলাম। 

পারসিক কৃষ্টিকে পরত্যাগ কর! ইসল!চমর পক্ষে অসম্ভব । 

আর পারপিক কৃষ্টিক আজ্ঞ কর। হিন্দু! পক্ষে মূর্খ 2া। 

|পারসিক কৃষ্টির আদর দ্বারাই হিন্ু মুসলমানের প্রীতি স্থাপিত 
হইতে পারে। 

যদিও ভর্যে।গের অন্তর ভীর্থক্কর বপিয়াই ধশ্মরাজজ জরথুস্তব 


॥০ 


আমাদের নমস্ত, তথাপি হিন্দু-মুসলমান প্রীতি বন্ধনের সেতু হিসাবে 
ও গাথার মূল্য আছে। অঙএব জরথুস্ত্ের গাখ! রাজনৈতিকের 
পক্ষেও উপেক্ষনীয় নহে। 

লেখকের অবসর সঙ্কীণ, শক্তি ক্ষীণতর। কিন্তু অুধীসজ্জনের 
চিত্তে, অক্ষমের অপটুতা, উপহাসের পরিবর্তে অন্নকম্পারই উদ্রেক 
করে ; কেবল ইহাই তাহার ভরসা । 

ভাষা সম্বন্ধে একটী ভেদ লক্ষনীয়। “চ” “বা” “তু এই তিনটা 
নিপাত (001100102) শব্দবাহ | “কিং ধকঃ-বা" পঁকংতু 
ইহার! তিনটা বাকা-বাহ। “চ" ও একঞ্চ' র স্থান, বাঙ্গাল! ভাষায় “এবং, 
আসিয়া! কেমনে দখল করিয়া লইল, তাহা বুঝা যায় ন| “এবং"র 
এবং-অপপ্রয়োগ পরিহার করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে । নমতুতরাং 
অর্থ 'অতএব' (11109191019 ) নয়, *ম্থ-তরাং “নি-হরাংত “অতি-তরাং 
অর্থ অধিকতর, আরও (8&1] 009 0009) 1 ধন্ম শব্দের ইংব্জৌ 
190010099 ও 00:৮1 1১911019]) শব্দের বাঙ্গালা-তন্ত্র। 


রথ দ্বিতীয্তা । 
২১-_৩_-২৪৭৬ গৌতমাজ হমজদ। দাসস্্য গ্রস্থকারত্য্। 
৫--৭---১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ | 
যষতশোহর । 


স্ম্মিক্কা 
দ্বিতীয় সংস্করণ 


এই পুস্তিক্কার প্রথম সংস্করণ খানা পাঠক সমাজে উপেক্ষিত হয় 
নাই । তাহার প্রধান কারণ এই মনে করি যে বাঙগল। ভাষায় 
পার্শীতন্ত্র সম্বন্ধে কোনও পুস্তক নাই বলিলেই ৮লে। প্রাথমিক 
চেষ্ট। বলিয়া পাঠক ইহাকে অনুগ্রহের চক্ষেই দেখিয়াছেন। 

দেই ভরসায় শিখতন্্ সম্বন্ধে একটি অধ্যায় ইহাতে যোগ করিয়া 
দিলাম। শিখ তন্ত্র হিন্দু ও পাশাঁতন্বের সমন্বয়ের ফল। অতএৰ 
রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্রের কথা বলিতে গিয়। গুরু গোবিন্বের কথা কিছু 
না বলিলে পুস্তক অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। 

বাঙ্গণ ভাষায় শিখতন্ত্র সম্বন্ধে কয়েক খানি গ্রন্থ আছে । যথা 
জ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত প্রণীত জপজী ও স্ুখমনী | তিনকডি বন্দ্যো- 
পাধ্যায় প্রণীত গুরু গোবিন্দ সিংহ। শরংচন্দ্র রায় প্রণীত শিখ গুরু 
ও শিখ জাতি, মার বসন্ত কুমার বন্ব্যোপাধ্যায় প্রণীত গুরুগোবিন্দ 
সিহ। তছুপরি ৰঙ্গবাপী মআাফস প্রকাশিত কানংহামের শিখ 
ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ । 

জপজী গুরু নানকের বাণী অর শুখমমী গুরু আজ্জুনের বাণী। 
মোগল সাম্াজোর সঙ্গে সন্গই শিখ সম্প্রগায়ের আরন্ত । গুরু নানক 
বাবংরর সনক্কালণত্ী। গুরু অন্ন জাহাঙ্গীরের সম সামযিক। 
জাহাঙ্গীর তাহার আত্মঃরিতে লিখয়া গিয়াছেন যে গরু অজ্জুনকে 
মুদলমান বানাইয়া দেওয়া তাহার আন্তপিক বাসনা ছিল ।* 
ওরংজীবের মৃত্া হইতেই নোগন সামাজোপ পতানর আরম্ত। 
গুরু গোবিন্দ ওরংজীবের সমপামায়ক। গুক [গাবিন্দই শিৰ 
সাধনায় পূর্ণান্ততি প্রদান করেন। পুর্ববান্তী গুরুদের কথা এই 
পুস্তিকায় আলোচিত হয় শই। তাহারা উধার আলোকচ্ছটা॥ 
গুরু গোবিন্দেই সুযোর প্রকাশ । 
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কনিংহামের বিস্তৃত মালোচনায় সাধারণ পাঠকের অভিনিবেশ 
ভগ্ন হইবার আশঙ্কা আছে। তিন কড় বন্দোপাধ্যায় গুরু 
গোবিন্দকে হিন্দু প্রমাণ করতে চাহিয়াছেন। গোবিন্দ সিংহ যে 
পার্শীতন্ত্রের ও প্রতিনিধি একথা তিনি বিস্মৃত হহয়াছেন। এবপ 
ধারণ শিখ গণের রুচির বিরুদ্ধ । ইছাতে শখ তানের বৈশিষ্টা 
অস্বীকার কর! হয়। আপর পক্ষে গুরু গোবিন্পের যাহা প্রধান 
অবদান, ধন্মের সহিত রাজনীতির সংযোগ সাধন, রাজনৈতিক তাকে 
ও ধর্দ্মজীবনের অঙ্গ বলিয়! গ্রহণ, শরৎ বাবু তাহার নিন্দা করিয়া- 
ছেন। ধন্মজীবনের সহিত রাজনৈতিক জীবনের বিচ্ছেদই হিন্দু 
চরিত্রের প্রবান ক্রুট। মহাকআ্সা গান্ধী অনেকবার বলিয়াছেন 
যে রাজনীতিকে ধন্মেরই অঙ্গ নলিয়া মন করিতে হইবে । বামদের 
গোবিন্দ গীতাতে অজ্জনকে এই কথাই বলিয়'ছিলেন । আর 
গুরু গোবিন্দ সেই শিক্ষা! কাধো পারণত করিয়া, সমগ্র সমাজকে 
এই ভাবে উদ্বাধিত করিয়া শিখ সংঘণে সি সংঘ পরিণত 
করেন। অন্যান্য গুরু হইতে গুরুগোখিন্দের ইহাই বিশেষত । 
এই বিশেষত্বকে যিনি আদর করেন নাই তাহার পুস্তচ পড়িয়া 
গুরু গোবিন্দকে বুঝিতে পারা যায় না। 

্রীযুক্ত বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুস্তক জাতীয়তার ভাব হইতে 
লিখিত। তাহা প্ডয়া গুরুগোবিন্দের মুখের বাদী_ শীত 
গোবিন্দম্_কানে শুনিতে ইচ্ছা করে। গর গোবিন্বের রচনা 
“দশম পাতশাহাকে গ্রন্থ” অথব। সংক্ষেপে পণ্রশম গ্রন্থ নমে 
পরিচিত। ইহা গ্রস্থশেবের [দ্বভায় ভাগ। গ্রন্থশৈবের গ্রথম 
ভাগ, অন্যান্য গুরুদের রচগাঁ। ইহ| “আদিগ্রন্থ” নামে পরিচিত। 

দশম গ্রন্থের ভাষা পঞ্জাবা। হিশ্দা ভাতে ইচাঁর পার্থকা 
খুব কম। বিশেষ5, গুরু গোপিশ [মহ পুৰব প্রান্তের পানা 
নগরে জন্ম গ্রহণ শীরয়াছিলেশ এশিয়া হাচার ভাষা হিন্দীর 
আসধিকঙতর নিকটপর্ভা। কিন্তু উঠা গুরুগথা শঙ্গবে লিখিত বলিয়া 
অনেকেই উহার পরিচয় রাখেন না । নহণ। থে মহাপুরুষ আর্ধ্য- 
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জাতির মুতদেভে ভাবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিত পারিয়াছিলেন, 
তাহার শ্রীমুখ বাণী নদযুগের নবগীত। বলিয়া গৃহীত হইত, সন্দেহ 
নাই। অন্ততঃ তুলসীদাস বা কবীরের দোহার ন্যায় উচ্ভার সংগ্রহ 
বাঙ্গলা ভাষায় ও প্রকাশিত হইত। কিন্তু বাঙ্গল! ভাষা তো! দুরের 
কথা, হিন্দীতে ও গুরু গোনি।ন্দর বাণীর সংগ্রহ পাওয়া যায় না। 
বসস্ত বাবু লিখিয়াছেন 'আনোেই “বন্দার” নাম “বন্ধু বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। শরৎ ববুর পুস্তকে আমরা দেখিতে পাই 
“গরুমতা” সংস্থাকে “গরু-মঠ৮ বছিয়। উল্লেখ করা হইয়াছে। 
গুরুমুখী অক্ষরের সহিত হপরিচয় বশত? কনিংহামের 0101171818 
হইতে ভাষান্তরিত করাতেই এরূপ ভ্রমের উৎপন্তি বলিয়া মনে হয়। 

দশমগ্রন্থ একটা বুহৎ পুস্তক। হিন্দু পুরাণের সাপ, বিশেষতঃ 
কুষণ চরিত্র € চণ্ডী চরিত্র ইত.তে বিস্তত ভবে বর্্তি আছে । ইহা 
হইতে বাছিয়। বাছিয়। শ্লোক তু'লফা লইয়া নাভা নিবাসী সরদ'র কুহন 
সিংহ “গুরুমত ভধাকর” নাঃম একখানি চয়নিকা প্রকাশ করেন। ইভা 
গুরুমুখী অক্ষরে লিখিত | বঙ্গার় পাঠক গণের আগ্রহ আছে মনে 
করিলে, ইহা হঈতে কতকগুলি বাণী ঠান্টবাদ বঙ্গ ভাষায় প্রকাশ 
করিবার ইচ্ছা আছ । 

প্রধানতঃ কৃহন সিংহের পুষ্ত*৯ অবলম্বন করিয়া ম্যাকলিফ সাহেব 
শিখ ধন্ম সম্বন্ধে গ্রন্থ লাখয়াছেন। মাকলিফের পুস্তক প্রাচ্য ধর্ম 
পুস্তক মালার (38010011)000 0006 055 ১৫6৯) অস্ত্রগত 
এক খণ্ড। 

সম্প্রতি অমুতসর খালস; কলেনর অধ্যাপক সরদার করতার সিংহ 
গুরুগোবন্দের একখানা ছুন্দর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত্র ইংরেজীতে 
লিখিয়াছেন। বাঙগল। ভাষায় ইহার অনুবাদ হঠলে ভাল হয়। 
্রীসুক্ত প্রফুল্ল কুমার ঘোষ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের সাহায্যে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে হস্তশ্গেপ করিলে ভাল হয়। 

পঞ্জাবের মন্ত্রী সার গোকুল চাদ নিরঙ্গ, লিখিত 1177)781000)8- 
61০0 01 9151)151)) নামক পুস্তকে শিখ সংঘের উৎপত্তির হেতু নিপুণ 
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ভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। দুখের বিষয় এই পুস্তক এখন আর 
পাওয়া যায় না। ইহ!র হিন্দী অনুবাদ আছে। বাঙ্গলা ভাষায়ও 
ইহা|র বুল প্রচার হওয়। বাঞ্চনীয় 


ধন্ম গ্রচারার্থ তেঘবাহাছুর হিন্দুর সমস্ত তীর্থ স্থল পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলন।* আসামে গমন করিয়! তিনি কামরূপের রাজাকে 
শিখ ধর্মে দীক্ষিত করেন ৭ এই সময়ে তিনি তন্ত্র শাস্ত্রের আলোচনাও 
করিয়াছিলেন | কামরূপে যাইবার সময় তিনি ঢাকা নগরীতেও 
পদাপ্পণ করিয়াছিলেন। বোলাকি চাদ প্রমুখ ঢাকার শিখগণের 
ভক্তিতে শীত হইয়া তিনি আশীর্বাদ করিয়াছিলেন যে ঢাকা শিখ 
»ঙ্গতের ভাণ্ডার গৃহ স্বরূপ হইবে ক তাহার পদাপণ উপলক্ষে 
ঢাকাতে একটী গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠিত হয়। শিখ সঙ্গতের সাহচর্ষযা বশতঃ 
এ পল্লী এখনও “সঙ্গত টোলা” নামে অভিহিত হয়। ঢাকার সেই 
আদিম গুরুর হইতেই এই প্রস্তক প্রকাশিত হইল । তেঘ 
বাহাদুরের আশীর্ববাদ ইহাতে বর্ষিত হউক । 


বহুল প্রচারার্থ এই পুস্তিকার মুল্য দশ আনা মাত্র নির্দিষ্ট 
হইল। হিন্দুর চারি আনা, পাশশর চারি আনা আর শিখের ছুই 
আনা রূপে, ইহার বিক্রয়লন্ধ অর্থ আদিম গুরুদ্বারের উন্নতির 
জন্য ব্যয়িত করিবার ইচ্ছা আছে। 


মহাত্। বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকার এই আদিম গুরুদ্বারেই 
গ্রন্থশেব পাঠ করিতে শিখেন।1 বর্তমান সময়ে ইহা এমন 
শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে, যে এমন কি ঢাকাবাসী অনেকেই 
ইহার অস্তিত্ব অবগত নচেন | 


ক [91020 91701715106 01 ৫0 00517709 91121) 0,117. 
1 ট্ব8178-] 12179 0010080102 01 910101510--00780, 8, 

থু *বসন্ত বান্দ্যাপাধায়_ গুরুগে।বিন সিংহ_-1১. 17, 

কক [51202111106--91101) 16115102. ৬০1, 471 355. 

1 জ্ঞানেন্ত্র মোহন দত্ত-_গপভী- মুখবন্ধ। 
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ঢাকাবাসী ধনবান্দের নধ্যে এমন উদার হদয় বাক্তি কি কেহ 
নাই, যিনি এই আদিম গুরুদ্বারটীকে সহ'রর প্রকাশ্য স্থলে একটা 
আদর্শ গুরুদ্বার রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন £ 
( গুরুদ্বারই হিন্দু-পাশর্শ-জৈন-বৌদ্ধ-শিখের মহামিলন মন্দির 
_আর্ধা সমাজের শক্তি কেন্দ্র ) সহুরর মধ্য স্থলে সগৌরবে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পূর্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে গুরুদ্ধার গঠনের 
আদর্শ রূপে বিরাজমান থাকিয়া, ইহ! গুরু গোবিন্দের অতুলা গঠন 
শক্তির অপূর্ব মহিমা চিরকাল ধবিয়। খাগন করিতে থাকুক । 
এই পুস্তিকার কোনও ন্বত্ষঈ সংরক্ষিত হইল না। শিখ ও 
পার্শী তন্ত্রের বৃত্তান্ত প্রচার করিয়া, হিন্দু-পারশশীশিখের মিলনের পথ 
প্রশস্ত করাই এই পুস্তিক!র উদ্দেশ্য । যদি কোন€ সঙ্দয় বাক্তি 
এই পুস্তিকায় সামগ্রী (11010) অথবা অংশ বিশেষের প্রতি আকৃষ্ট 
হইয়।, তাহার স্লিভ প্রচার করিতে চান, তাহ! গ্রন্থকারের পাক্ষ 
আহ্লাদের ₹থা। বঙ্গ সাঠিঠা প্রশরার্থ যিনি মুক্ত হস্তে বিশ্ব 
বিদ্যালয়কে অর্থদান করিয়াছেন, সেই দানবীর ্গীযুক্ত ফল কুমার 
ঘেষের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি । 
মুর্খে। বদতি বিষ্ণায় 
ধীরে! বদতি বিষুবে । 
দ্ধয়োরেব সমং পুণ্যং 
ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ ॥ 
আমি “বষণে” বলিতে গিয়া “বিষ্ঞায়” বলিয়াছি। আমার 
তুরুচ্চারণে ক্রিষ্ট হইয়া, ঘিনি বিষ্ুবে বলিঠে পারেন, এমন বাক্তি 
যদ্দি জনার্দনের সেবায় প্রবৃত্ত হন, তবে আমার এ অনধিকার চর্চাও 
সার্থক হইয়াছে মনে করিব। 
৪ ০পোত 
২১২ পন মজদ। দাসস্থ 
মহালয়া ; কলিকাতা । এন্বকাবগ্ক 


সূচীপত্র ॥ 


অধ্যায় 
বিষয় 
১। আর্ত (বেদ) 
২। স্মৃতি ( পুরাণ ) 


৩। আগম (তস্ব) 


হা 


১ 
৯৭ 





এ পল চা লীত ৭৮৫ /% 
১ ১৮ ২পস্পলা ৮ 


প্রথম অধ্যায়। 
67672 


জ্রতি ( বেদ)-_গীতা-কলিকা 


[ ক্ষুরণ _[701118007 (011010 ৮17 00) 01 
যক্ষা মহে সৌমনসায় রুদ্রমূ। 
নমোভির দেবম্‌ অস্ুরং ছুবস্া ॥ 
খথেদ--৫ 7-8২-১৬ 


পরম সৌমনসের (শাস্তির ) জন্থা রুদ্রেতক অর্চনা কর। তিনি 
দেব ( সপ্রকাশ--সাকার ); তিনিই অস্থর (অপ্রকাশ- নিরাকার) ! 
নমস্কার দ্বারা তাহাকে তুষ্ট কর। 


্ৈ 
সহ উ ৩ পপ 


আধ্য জাতির আদিম গ্রন্থ বেদ । সম্ভবতঃ বেদ জগতেরই আদিম 
গ্রন্থ__মানবের প্রাক্তন চিন্ত।ধারার নিদর্শন, প্রাথমিক লিপিবদ্ধ ভাষা | 
প্রত্বতত্ববিদগণ অনুমান করেন যে ধশ্মরাজ গৌতম বুদ্ধের জন্মের ঢুই 
সহত্র বসর পূর্বে, অর্থাৎ অগ্ঠাবধি প্রায় পাঁচ সহস্র বধ পুর্বেব বেদের 
রচনা হইয়াছিল । (১) 


থপ ৮ 7 ০-৯িশি টি ৮ শশী 


(১) (1) +11171--01191--5, 2109 


(8) 792001161--17156915 01 25101617 0 991051016 1.11015- 
00160. 63, 


০ 


রামচক্দ্র ও জরথুণ্ 


বেদ তিন ভাগে বিভক্ত__গছ্য, পদ্য ও সঙ্গীত। ইহাদেরই নাম 
যথাক্রমে যজুস্‌, ধক্‌ ও সামন্‌ (১)। ত্রেধা বিভক্ত বলিয়াই গীতা (২) 
ও অন্তান্ শানে বেদকে 'ত্রয়ী” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 

বেদের যাহ! পরিশিন্ট, বেদেরই উপসংহার তাহার নাম অথর্ব- 
বেদ (৩)। অথবরৰ বেদ দুই ভাগে বিশুক্ত (১) ভার্গব উপস্থা ও আঙ্গিরস 
নিগম। এই জন্ত অথব্ববেদের অপর নাম ভূগ্ঞ্গিরসী সংহিতা (৫) । 
গোপথ-ধ্রান্গোণে অথবব-বেন্তাকে 'ভূগ,ঙ্গিরো'বিদ, বলিয়া অভিহিত 
কর! হইয়াছে (5) 1 অধর্বব বেদের রচনার সময়ে আর্য জাতি দ্বিধা 
বিভক্ত হইয়া পাঁডয়াছিল। সাকারোপাসনার €« নিরাকারোপসনার 
ছন্্ই এই বিতোদের মূল । 

আমর! “সাকার” বলিতে যাহা বুঝি, বৈদিক যুগে তাহার আখ্যা 
ছিল “দেব” | দেব শব্দের হার্থছ্োতক (১$7)1))11. (৭) ) স-প্রতীক 
বা সাকার। আনরা যাহাকে বলি পানরাকার” বৈদিক যুগে 
তাহারই সংজ্ঞ: ছিল “অনুর” | “আনা অর্থ প্রাণ. "অনুর শবের 
অর্থ প্রাণবায়ুর মত আমূর্ত, রূপহীন। “মুর শক হইতে বিপরীত 
অর্থ বুঝাইবার জন্য “অ-সর? শব্দের সষ্টি হয় নাই। অন্ুর শব্দ 
হইতেই সুর শের টি হইয়াছে । কারণ বেদে অনুর শখের 


ভূরি,প্রয়োগ আছে; সুর শব্দের প্রয়োগ মোটেই নাই। সুর 
শব্দটার প্রয়োগ উপনিবদে্ট প্রথম দেখ। যায়। (৮) 

(১) মিনা পূর্ব মামাংসা২--১--৩২ | 

(২) গাত1--৯--২০ ১ ৯২১ শতপথ বাঙ্গণ৪-৬ ৭প১ | 

(৩) অথস্অনপ্তর) ঞলগমন করা) অথ+খ্+বনিপ - অথর্ব 
(শিথণ্ট, ৫:৫-১৩) অথনি পরবতী, পরিশিই। 

(৪) (1) ৬1110111102--100 0177 1-160720010--৬91] 1 2.120 

(1) বিষ্ুপুরাণতিহাশংশনবষ্ঠ অধ্যায় ৯১০ 

(৫) 1৬170001)611--1115107% ০01 991)51010 1710018 0016 0,189 

(৬) গোপণ বাগান ২-২-৫ 

(৭) দেবো দানান্‌ বা, ো।তন।দ্‌ বা, ছ্বাগ্ছানে। বা ভবাতি। নিরুক্ত ৭-১৫ 

(৮) 1590901011--11196091% 01981751110 1.1061916816 0, 113 


( ই ) 


রামচক্দ্র ও জরতুক্তর 


বৈদিক যুগে পরমেশ্বর রুদ্রকে মূর্ত ও অমূর্ধ উভয়ভাবেই আরাধনা 

করা হষ্টত। সাকার রূপে যখন উপাসন। করা হইত, হখন তাহাকে 

ইজদ্র বলিয়। সম্বোধন করা হইত, আর নিরাকার ভাবে উপাসনার 

সময় তাহাকে বকুণ নামে আমন্ত্রণ কর| হইত | এই জন্য পরমেশ্বরের 

বিশেষণরূপ “দেব” ও “আনুর” এই উভয় শব্ধেকই প্রয়োগ আছে (১) 

এমন কি একঠ খকে, পরমেশ্বরকে “দেব € “গন্তর এই উভয় 
বিশেষণ দ্বারা অলঙ্কত করা হইয়াছে। 

(১) মহান্ত! মিত্র!-নরুণ। 
স্মাজা দেবাব, মন্ুরা। 
খগন--৮-২৩-৭ 


(১) হিরণাহস্তঃ অনু স্বশীথ 
চাস্থ'দ. দেন্ঃ গরতিংদাষং গৃণ।ণঃ। 


খাগ্বোন ১ *৫-৯০ 


বর্তমানে কর্থদ-ছুষ্ট হইয়। থ!কিলে€, বৈদিক যুগে অনুর «৭ গে 


পঞ্চাশৎ সুক্ত। এই সুক্তে প্রুবপদ, অর্থাৎ প্রাচতাক খকেব !শ্রে।কের) 
অন্তিম চরণটা এই £__ 


“মহ্‌ তদবানাস্‌ অস্ুরজ্রম এক স্‌ 


সকল দেবদিগের মহান আন্বুরত্ব একই-সকল দেবে একই 
অনুরত্ব বিদ্যম।ন। 


(১) (1) 1%90001611--1715601% 01 ১7141761-110120016 7112 
(1) 17900--155599 01) (10 ১৪01৩৭111৩0 01 117৬ 
797519--19. 268 
(111) খথেদ--১-২৪-১৪ ) ১-৩৫-৭ 2 ১-৫৪-৩, ১-১৩১-১ ২ ১-২-৫: 


৪-8্২-১১ ) ৭-২-৩ ; ১০-১২৪-৩। 


( শ ) 


রামচজ্দর ও জরুজ 


ধর্মতত্ববিজ্ঞানে, খণ্থেদের এই পংস্তিটীর মহিমা বিলক্ষণ গুরু। 
ইহাতে পরমেশ্বরের অদ্বয়ত্ব এমন স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে যে 
ইহাকে একেশ্বরবাদের মূলস্থত্র বলা যাইতে পারে। অপর পক্ষে 
দেবদিগের “দ্বতৃ” ন1 বলিয়া, দেবদিগের “অস্ুরই* বলাতে, দেবস্ব 
ও অসুরত্বের মধ্যে যে বাস্তবিক কোন প্রভেদ নাই তাহা মুক্তকণ্ঠে 
ঘোষিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি মূর্ত, তিনিই অমুর্ত, (মূর্তরা এক 
অমূর্থেরই মুর্তিভেদ ) এই কথা বলিয়া সাকারোপাসনা ও 
নিরাকারোপাসনার ছ্বান্দর ও সমন্বয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে । কিন্তু 
সাকারোপাসনাই হউক, আর নিরাকারোপাসনা হউক, কোনও 
পথই একেবারে নিস্্/টিক নহে £- 
আলব্বস্যাপ্য, আনিত্যত্বং নিরালন্বস্য শুন্যতা । 
উভয়োর্‌ অপি দোযিত্বাৎ কথং ধায়স্তি যোগিনঃ ॥ 
উত্তর গীতা ১--৩৭ 
সাকার সীমাবদ্ধ অত্তএব সার্বিক নহে, অনিত্য। নিরাকার 
ধারণার অগোচর। কোনও পথই ক্রটিশূন্তা নহে। ধ্যানের 
উপায় কী? 
তন্মধ্যে সাকারোপাসনার এক প্রধান দোষ এই যে মুত্তি কর্নার সঙ্গে 
সঙ্গে পরমেশ্বরে মনুষা ধন্ম আরোপের প্রবুদ্তিও ব্বতঃই জাগিয়া উঠে। 
তদনুসারে ঈশ্বরকে কাম-ক্রোধ-রিরংসা প্রভৃতি রিপুর অধীন মনে 
করিয়া, তাহার পুত্রকলত্রাি পরিজনের কল্পুন! করিবার ইচ্ছাও জন্মে 
একক ঈশ্বরের স্থলে অনেকঞ্চলি ছোটখাট ঈশ্বর গড়িয়। উঠে। 
অথচ অখণ্ড একত্বই ঈশ্বরত্বের বাপক লক্ষণ_-বহুর মধ্যে এক্যের 
উপলব্ধিই ঈশ্বরাভিজ্ঞানের হেতু । একা-বিগোপের সঙ্গে সঙ্গে 
ঈশ্বরত্বও বিনষ্ট হয়। অতিবৃহৎ সান্ত ও সান্তই,__অনন্ত নহেন। 
খণ্ডিত ঈশ্বরও ঈশ্বর “হেন-_ নাম মাত্র ঈশ্বর। তাই একত্বের ঘোষণ! 
করিয়া বেদ বলিয়াছেন 


£ & ) 


রামচজ্জ ও জবখুজ 


(১) হিরণ্যগর্ভ সমবর্তৃতাগ্রে। 
তৃতস্ত জাত; পতির এক আসীত্‌॥ 
ঝথেদ--১৯*-১২১-১ 


আদিতে কেবল হিরণ্যগর্ভই ছিলেন। জন্ম হইতেই তিনি 
ভূতগণের এক মাত্র অধিপতি । 
(২) যঃ প্রাণতে। নিমিষতো মহিত্বা। 
এক ইদ, রাজা জগতো বুব ॥ 
ধথেদ_-১০-১২১-৩ 
যিনি প্রাণের ও জ্ানের (দৃষ্টির) প্রাচুর্য বশত; জগতের 
একমান্ত রাজ।। 
(৩) একো বহুনাম, অসি মন্যব ঈলিতে]। 
বিশং বিশং যুধয়ে সংশিশাধি ॥ 
ঝাগ্বদ--১০:৮৪-৪ 
হে চিন্মঙ্জ ( মনু ), বহুর পুজিত তুমি, কিন্তু তুমি এক। আবার 
প্রতোকে তোমা! হইতেই জীবনযুদ্ধর প্রেরণ। লাভ করে। 
(৪) একং সদ. বিপ্রা বহুধা বদস্তি | 
অগ্নিং যমং মাতারশ্বানম. আহুঃ ॥ 
খগ্থেদ--১১৬৪-৪৬ 
তিনি এক। খধিগণ ভিন ভিন নাম দেয়। অগ্নি, যম, মাতারশ্ব! 
বলিয়! ডাকে। 
আর বেদের প্রতিধ্বনি করিয়া উপনিষদ বলিয়াছেন 
এঢ্কো হি রুত্রে! ন দ্বিতীয়ায় তন, £। 
শ্বেতাশ্বতর। 
রুত্র একজনই । দ্বিতীয় আর একজন নাই। 


॥ ৫ ) 


রামচজ্দ্র ও জর-ুক্ী 

বিশেষতঃ সকল মৃত্তি সকলের নিকট সমান মনোহর বোধ হয় না। 
কেহ শিব, কেহ কালী, কেহ ব্রহ্মা, কেহ পিঞ্চু, কেহ লক্ষ্মী কেহ 
বা গণেশের মূত্তি পছণ্দ করেন। নানাবিধ মুদির অঙ্চনায় প্রবৃত্ত 
হইয়া একই জাতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সমগ্র 
জাতির একমাত্র উপাস্য একটী ঈশ্বর আর কেহ থাকেন না। বিগ্রহ- 
ভেদে সম্প্রদায় ভেদের স্থষ্টি হইয়া থাকে । মুক্তিপ্জা জাতীয়এক্যের 
স্থতরাং পরিপন্থী। ব্যক্তিগত জীবনে যাহাই হউক জাতীয় জীবনে 
মুত্তিপূজার মবক!শ কনীয়ান্‌। 


. এই সব বিষয় আলোচনা করিয়! ভূপ্ুবংশীয় খ্ষগণ মৃত্তিপূজার 
তুমুল প্রতিবাদ করিতে আরন্ত কারিলেন। তাহারা “দেব” পুজার 
সমর্থন না করিয়৷ “অনুর” পূজার সমর্থন করিতে লাগলেন অসুরোপা- 
সকগণ তাহাদের শিষ্য হইল। ভূঞ্চ অথবা শুক্রাচার্য্য অন্ুুরদিগের 
পুরোহিত । (১) 
পদ্মপুরাণে দেখিতে পাই তিনি বিষুরর “বক্ষে পদাঘ।ত করিতেছেন | 
তং দুষ্ট! সুনি-শাদুলিঃ ভূগুঃ কোপ-সমন্সি হঃ। 
সন্যং পাদং প্রচক্ষেপ বিফ্ারু বক্ষস শোভনে ॥ 
পদ্মুপুরাণ-উত্তরখণ্ড ২৫৫-৪৬৮ 
যাহার। দেবপুজার সমর্থন করিতেন অঙ্গিরসবংশীয়গণ তাহাদের 
মধ্যে প্রধান। এই জন্য আঙ্গিরস আথন! বৃহস্পতি দেব দিগের 
পুরোঠিত | নিরাকারোপাসনার প্রথা গাদত হইল, তিনি ক্রোধে আচ 
হাতে করিয়া উঠিয়া দড়াইলেন। 
অদুশ্থেন হতো! ভাগে। দেবেন হরিমেধসা। 
বৃহস্পাতস্‌ ততঃ ক্রুদ্ধ; শ্রুচম্‌ উদ্যম্য বেগিতঃ ॥ 
শান্তি পর্ব--৩৩৫-১৪ 
(১) মহান্তারত--'মাদি পর্ব ৭৫৬ 


(৬ ) 


রামচজ্ত্র ও জরখুজী 


যাহা হউক সকারোপামন। ও নিরাকারোপসনার. ছন্ব. লইয়া 
আর্ধা জাতি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। আঙ্গিরস নিগমকে ভার্গবগণ 
গ্রহণ করিলেন না, ভার্গব উপস্থাকে আঙ্গিরসগণ গ্রহণ করিলেন না। 
আঁজিরদগণ সিদ্ধুনদের পুববতটে অবস্থান করিতে লাগিলেন আর 
ভার্গবগণ রহিলেন [সদ্ধুর পশ্চিম তীরে । সিন্ধুর নিকটে অবস্থান 
করিবার দরুণ আধ্যাবর্তবাসা আঙ্গিরসগণ কালক্রমে. সঙ্গ" অথবা 
হিন্দু আখ্যা লাশ করিলেন আর | সিন্ধু পরপারে বাস করিবার দরুণ 
আধ্যায়ণ (ইরাণ ) বাসী ভার্গবগণ পারস্য ব। পারসিক সংজ্ঞায় 
অভিহিত হইলেন । 
কালক্রমে ছুই মহাপুরুব আধা জাঠির ভুই শাখা সমলঙ্কত 
করিলেন । অনুর পূজার বা নিরাকারোপাসনার যিনি বিনায়ক, তাহার 
নাম অথব্ববান্‌ জরথুন্ব । আর দেবপৃজ! বা সাকারোপাসনার যিনি 
বিনায়কঃ তাহার নাম অথবর্ব।ন্‌ রামচন্দ্র । অকাল বোধনদ্বারা দেবী- 
পুজার সহিত রানচন্দ্রের নাম অচ্ছেগ্যভাবে জড়িত হইয়া আছে (১) । 
অকাল বোধনের যে. মন্ত্র দেবীস্ৃক্ত-_তাহা পুশ্বতেই আমরা 
দেখিতে পাই । 
_ সিংঙ্কে বাস্ত্রে উতবা পৃদাকো, 
খিবির অগ্নৌ ত্রাহ্মণে সৃযো যা। 
হত্রং য! দেবী সুশগা! জান । 
সান এতু ব্চসা সং বিদানা ॥ 
পৃশ্ন-৯--১৮ (আঙ্গিরসবেদ ৬-৩৮-১) 
যিন পিংহে বানর আর ভূজঙ্গে তেজোরূপে সংস্থিতা, যিনি পুষে 
অগ্নিতে ও ব্রাঙ্গণে দীপ্তিক্ূপে সংস্থিতা, এশ্বযা-শালিনী যে দেবী 
ইন্দ্রের ও জননী, প্রভায় দেদীপ্যমানা হইয়! সেই দেবী আমাদের 


সম্মুখে আবির্ভ.তা হউন। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অক্ষুপ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে 
তাহাকে শৃড্রকমুনির দণ্ডবিধান করিতে হইয়াছিল। (২) বণীশ্রম 


(১) বৃহদম্মপুরাণ, কাণিকা পুরাণ, দেবীভাগন্ত, বৃংকপনি.কস্বর | 
(২) রামামণ--উত্তরাকাণ্ড ৮৯ অধ্যায়। 


(৭ ) 


বাযচঙ্জ ও জরধুষ্ী 
বিরোধী নিরাকারোপাসক ভার্গববেদপরাযণ অথর্ববান জরতুত্ত, ত্রেতার 
প্রারস্তে, আর ব্্ণাশ্রম সমর্থক সাকারোপাসক আঙ্গিরস বেদপরায়ণ 
অথর্ববান্‌ রামচন্দ্র, ত্রেতার অবসানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই 
অমরকোষে দেখিতে পাই-_ 
শুক্রশিষ্যাঃ দিতিস্ৃতাঃ পুর্বদেবাঃ নুরদ্বিষঃ। 
অস্থরেরাই পূর্বে্ব দেবতা ছিলেন, অর্থাং দেবপৃজার পূর্বে, অস্থুর 
পুজার প্রথাই প্রবন্তিত ছিল। মহাভারতেও দেখিতে পাই 
অন্ুরভ্রাতরো জ্ঞোষ্ঠা দেবাশ্চাপি যবীয়সঃ। (১) 
অস্থুরেরা দেবতাদের জোষ্ঠ ভ্রাতা । এই জন্য নিরাকারোপাসনাকে 
বল! হইত পিতৃযান অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের পথ। খখদে দেখিতে পাই 
“ক্ষুত্মান্‌ কর্ণবান্‌: দেবতার যে পূজা, তাহাই দেবযান। 
পরং মুত্যো অনুপরেহি পন্থাম্‌, 
যস্তে স্ব ইতরে। দেবষানাৎ। 
চক্ষুক্মাতে শৃ্খতে তে ব্রবীমি, 
মা নঃ প্রজ্জাং রীরিষো মোত বারান্‌। 
খখেদ ১০-৪৮-১ 
দেবযানের প্রতিপক্ষ যে পথ তাহা লোপ পাউক। আমরা 
চক্ষুবিশিষ্ট, কর্ণবিশিষ্ট, দেবতারই পুজ। করিব । 
এই প্রতিপক্ষ পথের নাম পিতৃঘান। এই পথের পথিকরাও 


অগ্নিহোত্রী । রি 
পদ্থম্‌ অনু প্রবিদ্ধান্‌ পিতৃযানম্। 


ছ্যমদ অগ্নে সমিধানো বিভাহি ॥ 
ঝথেদ ১০-২-৭ 
হে অগ্নে, পিতৃযান পথেও তোমার আদর আছে। তুমি দীপ্ত হও। 
যাহ! ভারতে দেবযান ও পিতৃধান নামে পরিচিত ইরাণে তাহারই 
নাম ছিঙ্গ দেব-যস্্ ও মজদা-যন্স। পার্শীতন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের যে মনত 
0১) মহাগ্ভারত শাস্তিপর্ব-_৩৩-২৫ 


( ৬৮) 


রামচজ্জর ও জবধুক্ 


তাহাতে দেবযন্সন পরিত্যাগ করিয়া মজদ্াযন্স গ্রহণের সংকর, স্পষ্ট- 
ভাষায় রটনা করিতে হয় (১)। বেন্দিদাদে মজদাযন্সের অপর নাম 
দেওয়া হইয়াছে অ-দেব-যন্স (২)। জরথুন্ত্রর আবি্ভাবের পুর দেবতার 
 ধমনুয়ের আকারে” (৩) অবস্থিত থাকিতেন অথাৎ মানব আকুতি 
বিশিষ্ট দেবতার পুজা করা হইত।অপর পক্ষে দেবযানে গুবেশ করিবার 
সময়, অন্ুুরযান অথব] পিতৃষানকে প্রত্যাখ্যান করা হইত | 
সামি পিত্রে অস্ুরায় শেবম্‌। 
অযজ্জিয়াদ, যজ্জিয়ং ভাগম্‌ এমি ॥ 
ঝগ্েদ--১০-১২৪-৩ 

আমি পিতা অস্থুরকে বিদায় দিলাম । অধযজ্ঞিয় ছিলাম, এখন 
যজ্জে ভাগ পাইব। (৪) 
. রামচন্্র ও জরথুস্ত্র উভয়েই অথব্রববোদের (৫) মন্তররষ্টা খষি। 
ভার্গবসংহিতার সারসব্বম্ব “গাথা” রতু জরথুস্ত্বের ভ্রীমুখের বশী (৬) 
আর আঙ্গিরস সংহিতার যথাসর্ববস্থ “পৃশ্মি” বেনরামচন্দ্রের শ্রীমুখে 
প্রকটিত (৭)। তাই ন/রায়ণ জরথুন্্র ও নরোত্তম রামচন্দ্রের নাম স্মরণ 
পুর্বক অধ্যযনে প্রবৃত্ত হইলে, সুরনিষ্ঠ অনুরনিষ্ঠ উভয়বিধ শাস্ছের 
মন্ম-পরিগ্রহণেই অন্তরায় থাকে না। 
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরধৈব নরোত্বমমূ। 
দেবীং সরম্বতীং চৈব ততো! জয়ম্‌ উদীরয়েৎ ॥ 


(১) উপস্থা_ষন্ন-১২ 
(২) বেন্দিদাদ---১৮-৬৫ 
(৩) (1) হোম বস্ত ১৪-১৫ (11) ফারদিন যন্ত--৯০ 
(৪) [পুরাণের রূপকে ইহারই বাখা| ঠইল রুদ্র দক্ষধঞ্তে নিমদ্ত্রণ পাইপেন কিন্ত 
তাহাকে অন্ুরত্ব পরিত্যাগ করিয়া যোগ মান! দেবতা হইতে হইল । ] 
(৫) (1) তুর্ধা তুধ-ত্রপাদ রামং স্বমাত্রং কগযে অন্বহং 1 ( অথর্ব শিখোপ- 
নিষদ্‌।) 
(1) ফ্রবরদিন বস্ত--৯৩ 
(৬) উপস্থ! ব্স ৫৬-৮ 
(৭) (অণর্বব) অঙ্গিরস বেদ ২-১-২ 1 (খের ১০--৯৩--১৪) 


(৯) 


রাসচজ্দর ও জবখুস 


মঘবান জরথস্থের উদ্ান গাথাকে বীজরূপে গবলম্বন করিয়া মহধি 
যমাশ্ব (১) ভ'গব বেদ, আর ভগবান রামচন্দ্রের টান পৃশ্মিকে বীজরূপে 
গ্রহণ করিয়া মহষি ভরদ্বাজ (১) শ্াাঙ্গিরস বেদ পচনা করেন। পুশ্লি ও 
গাথা যথাক্রমে হিন্দু ও পা*্শসনাজের ভিভিভমি | 

হিন্দু 9 পাশখুর মদ, দেব ও অন্তরের মধ্যে, প্রতিযোগিতা ছিল 
বাটে শত্রুতা ছিল ন, প্রতিজিগীষা ছিল বটে, প্রতিজিঘাংসা ছিল না। 
শত্রুতা ছিল দানবগণের সঙ্গ দ'নবরা দেবের ও শত্রু, অস্থুরের ও 
শক্রু, আর্থাত দেবোপাসকের ও শব্র, অন্বরোপাসকেরও শক্র (৩) । 
অনার্ধার!ই দানব। 
-'্আর্যাজাতির মলো যাহারা দেবপুজ। বা শম্ুরপুজ! কোনটাই গ্রহণ 
করে নাই, অর্থাত, বৈদিক ধন্ম গ্রচণ করে নাই, তাহারা প্রধানত? 
যুনিয়া (1007. অথনা আ্রীসের আপিবাসী ছিল বলিয়া তাহাদিগকে 
বলা হঈহ যবন। পারসীকগণগ তাহাদিগকে যবন বলিত (৪)। 
গ্রীক সাতার উত্তরাবিক্টারী বলিরা, বন্তমান ঠউ।রোপীয়দিগকে ও 
যবন বলা যাঈন্ডে পারে _-শবশ্য বিছেষ স্টনার জন্য নহে | পাণিনির 
বার্রিককার কাভাধন যালনী লিপিতে অভিজ্ঞ ছিলেন । (৫) 

অনার্ধাদিগের মপো লেমঠিক জাতি প্রদান। তাহারা মলোচ 
( হিক্র-১1.)17), শারবী-ন'লেক ) দেদতার পুজা করিত বলিয়া 
তাহাদিগকে মেস্ড পলিযাও ডি কণা বিহিত! (৬) 


) 201. 57)1) 7 ১0896910010 10191) 8৩৮10 &0060120 [0 0 
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বামচজ্দ্র ও জরধুন্র 


পরবন্তাঁ কালে বন? “শক” গ্রেচ্ছ' "অনার্য" প্রভৃতি শ€ একাথে 
ব্যবহৃ £ হইয়াছে । ইহ! ভূল । যবনগণ জাতিতে মাধা, পন্মে অনার্যা। 
শকগণ জাতিতে অনার, পন্মে আধা-যেমন পৌদ্ধতন্ত্রাপপত্গা চীন 
জাপান ও বম্মীগণ, অথব হিন্দৃতত্বাধলম্বী দ্!বিগন | শবগ, কারী, 
খশ প্রভৃতি গোগগী, জাঠি ও ধন্মে শনাধা। আর্ধা ও গনার্ধোর 
প্রভদ যাহারা রক্ষা কিয়া চলিতে চান, তাহার। স্মৃতির পথিক হিন্ত 
ও পার্শী। আর্য ও অনর্যোর প্রভেদ যাহার! মানেন ন। তাঁহারা 
তন্ত্রের পথিক-- শিখ । 


ভগবান্‌ বিবন্বান্‌ ভাক্চরের ছুই পুত্র-বৈবপত নন ও বেবস্বত 
যম (১) । বৈবন্ঘত মন্ুর সন্ততি ইক্ষাকুর বংশে রানচন্র, € বৈম্বত 
যমের সম্ভতি মন্্যুশ্রীর বংশে জরতুস্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন (২) । শথব্বান্‌ 
রামচন্দ্র স্থর্যাবংশে, গার অথব্বান জরথুস্ব অগ্নিকুলে বতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন। স্ুর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ যেমন মুলত একমাত্র মন্ভব্ সন্তি, 
আগ্রিবংশ ও ্ূর্যাবংশ ও তেমনই একমাত্র বিবদানেরই সম্ভতি। 
বংশলতাদ্বারা নিয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল । মাদিপুরুষ বিবদান হইতে 
জরথুস্থ একচল্লিশ পুরুষে, রামচন্দ্র পরযটি পুরুষে, আর শ্রাকুঝঃ 
চুরানববই পুরুষে জন্ম গ্রহণ করেন । 


(১) 1৬16001)011--৬০৫10 1৬150101995 1). 13) (1) 110000105 
[21010 1৬110119192 %--1, 201 
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( ১৯ ) 


রামচজ্ত্র ও জরখুত্র 
ভাঙ্কর বিবস্বান্‌ 


( ভারতবর্ষ) ( ইলাবৃতবর্ষ ) 
| | 
মন ( সূর্য্যবংশ ) যম 2: (অগ্নিবশ) 
ূ 1 মন্যু-গ্রী (২৭) 
ইক্ষা কু (স্ধ্যবংশ) ইলা (চন্দ্রনংশ) 
যযাতি (৬) 
মান্ধাতা (২১) | 
যছু (৭) পা (3০) 
| জরথুস্ত্র ৪১) 
রামচন্দ্র (৬৫)%% | 
শ্রীকূষঃ (৯৪) ** 


নরপতি দশরথের ওরসের, মাতা কৌশল্যার গর্ভে, আর্ধ্যাবর্তের 
অযোধ্যা নগরে, চৈত্রা শুরা নবমীতে রামচন্দ্র, আর ক্ষত্রিয়র্ধ 
পুরুষাশ্বের গুরসে, মাতা ছুগ্ধবার গর্ভে, আর্ধায়ণের ( ইরাণের ) 
রজিনগরে ণ* চৈত্রা কৃষ্ণ! সপ্তমীতে ধ: জরথস্ব জন্মগ্রহণ করেন। 


£১  পারসিক ভাবায় যুমর নাম যম শেদ (যমঃ ক্ষেতঃ 11 তীহা হইতে 
প!শী ধনিকের নাম রাখ! হইগ়াছিল বমশেদ -জী নশিরবান জী তাতা। তাছার 
নাম হইতেই সাকচীর নাম হুইগ বম্:শদপুর। মন্থা-শ্ীর নাম শাহছনমা? 
মনু-চহর | 

₹&[02101661--2810016176115074011156901681 2 ৫10925 
[১.147-148. 
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[ পাশী ও হিন্দুর অন্কতম তীথথ রগিধাম পারশ্রের রা্গধ'নী তিষ্কারাণের 
তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ] 

£ 61] 701917017--707 495 80660 ৬ 6107011508100% 
[31)9100118--271955001017 ০1101017210 003(0915 ]১, 42 

| গৌতম পুপিমায়, ও মহাবাঁর ব্দ্ধমাঁন অমাবস্তায় তিরোধান করেন। জরথুণ 
সগ্তমীতে ও রামচন্দ্র নবমীতে জন্মগ্রহণ করেন। অইমী প্রীরুষ্ের জন্মতিখি। 
ইহ! অমাবস্ত। ও পুপিমার, স্পুমী। ও নবমীয় মধ্যস্থল । ] 


( ১২ ) 


রাসচক্দ্র ও জরতুক্্র 


ইহারা ভক্তিযোগের যুগল তীথস্কর, জাতীয় সাধনার যমল প্রাতানিধি। 
রামচন্দ্র ভারতীর কৃষ্টির, ও জরথুন্ম পারসিক কৃষ্টির মহাবিনায়ক। 
কিন্তু উভয়েই আধ্য সভাতার অঙ্গ-__শুরু ও কৃষ্ণ পক্ষের ন্যায় মাসের 
আদ্ধাংশ দিবা! ও রাত্রির ন্যায় বাসরের অদ্ধাঙ্গ । উভয়েই মাতৃম্বরূপিনী 
বৈদিক কুষ্টির অন্যতর স্তন্তপানে পুষ্ট _বেদমাতার প্রিয়সন্তান । 
কাহাকেও মুখ্য কাহাকেও গৌণ, কাহাকেও পর, কাহাকেও আপন 
বলিবার অধিকার আমাদের নাই । 

বৈদিক সাহিতা তিন ভাগে বিভক্ত-_মন্ত্র, ব্রাঙ্ণ, ও স্মত্র ॥ (১) 
ঈশ্বর বিষয়ক স্তোত্রগুলির নাম মন্ত্ব। মন্ত্রঞ্চলির বাখা, ইতিহাস, ও 
প্রয়োগের নিয়ম যাহাতে বণিত আছে, তাহার নাস ব্রাহ্মণ? আর 
ধন্মজীবনের বিধি নিষেধ যাহাতে বণিত আছে, তাহার নাম স্মত্র। 
ঈহার পরবত্তী কালে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাস্ারা বৈদিক 
সাহিত্যের অন্ত,ক্ত নহে । তাহাদিগকে শ্রুতি বলিয়া গণ কর! হয় 
না, স্মৃতি বলিয়া গণা করা হয়। 

বেদের মন্ত্রভাগকে প্রধানত; ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে--মূল বেদ, আর বেদের পরিশিষ্ট বা অথর্ববেদ | শব্যোজণার 
প্রণালী শম্ুযায়ী মন্্ গুলিকে আবার যঙ্গু (গছ্য) খকু ( পদ্য) 


এই তো গেল মন্ত্রের কথা। ব্রাঙ্গণের ভাষা গগ্ঠ, আর শ্বত্রের ভাবা 
অতি সংক্ষিপ্ত গ্য। 

ব্রাহ্মনগুকিকে তিন অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে--মুল ব্রন্মণ, 
আরণ্যক আর উপনিবদ,.| মুন শ্রাঙ্ণ যাগযজ্ঞাদির আলোচনা 
আছে, আর আরণ্যকে যাগযচ্জাদির চরম উদ্দেশ্য ব্রক্মতন্ত পতিপাদন 
করা হইয়াছে। 
(১) ব01571515 ০91 20176557557 0577 
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( ৯৬৩ ) 


রামচন্দ্র ও জরুঞ্র 


আরণ্যকের সার সংগ্রহ করিয়া উপনিষদ রচিত হইয়াছিল। 
যাগযজ্ঞ প্রতিপাদক মূল ব্রা্মণগুলিকে কন্মকাণ্ডের গ্রন্থ আর ( উপ- 
নিষদ সহ) আরণাক গুলিকে জ্ঞান কাণ্ডের গ্রন্থ বলিয়া গণ্য 
করা হয়। 

স্বত্র গুলি ও তিনভাগে বিভক্ত-_কল্প শ্ত্র. গুহ্য স্তর ও সময় 
সৃত্র। কল্পম্ত্রে অগ্নিষ্টোম অশ্বমেধ প্রভৃতি যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের 
প্রণালী বর্ণিত আছে। গৃহানূত্রি বিবাহ উপনয়ন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি 
প:রিবারিক জীবনের বিবিধ সংস্কারের বিধান উাল্পখিত আছে । আর 
সময়স্যত্রে বর্ণ অংশ্রম এভূতি সামাজিক জীবনের কর্তবাগুলি নির্দিষ্ট 
করা হইয়াছে । সময় অর্থাৎ পরস্পরের সম্মতি (17101 07100৮- 
31%701100 ) এই সকল সংস্থার মুল বলিয়া হহাদিগকে সময় সুত্র 
বলা হয়। 

সময় নূত্রগুলর সার সংকলন করিয়া, পরবন্তিকালে মন্তু-আত্রি- 
বিঞু-হারীত প্রভৃতি বিশখানি ধন্মসিংহিতা রচিত হষ্য়াছিল (১)। ইহারা 
লৌকিক সংস্কৃত পদ্য রচিত, অর্থাৎ ইঠাদের ভাষা রামায়ণ মহা- 
ভারতের ন্যায় ।- ইহারাই বিশেষ করিয়! সম্মত নামে পরিচিত। 
চতুষস্পাহীর পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থগুলি হইতেই ব্রত প্রায়শ্চি্তাদির 
বিধান দিয়া হিন্দু সমাজকে শাসিত করেন। আবার ব্রিটিশরাজের 
বিচার বিভাগে হিন্বু আইন রূপে গৃহীত হইয়া, উত্তরাধিকার, দত্তক 
গ্রহণ প্রসতির মীমাংসা ইহারাই করিতেছে । 

হিন্্ব সমাজে যাহা! মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, ও সুত্রনামে পরিচিত, পাশাসমাজে 
তাহাদেরই নাম যথাক্রমে যন্প (যন্্ঞরব_যজন ) যস্ত (ইই-__ইজ্যা) 
ও বেন্দিদাদ (বিদেব দাত-বিদেব বিধি)। 


(১) 8৫6%17)01191:--7156017 0? 00191) 980810116 15169750079- 


সপ 2009. 


( ১৪ ) 


ব্লামচজ্দ ও জবখুন্র 


ক্ত্রযুগের অব্যবহিত পরেই মহাভারতের র5ন! হইয়াছিল (১) 
ইহাই পৌরাণিক যুগ (৯)! মহাভারতের শন্ুকরণে পুরাণ গুলর রচন! 
হয়__আষ্টাদণ পর্ধের সংখ্যার অনুকরণে শষ্টাদশ পুর'ণ। আবার 
তাহার অনুকরণে অষ্টাদশ উপপুর!ণ। বেদব্যাস রচিত মহাভারতের 
অনুকরণ বলিয়া, ইহারা ও বেদব্যাস রচিত বলিয়া কাথত হয়। 
পুর।ণগুলিতেই আমর! হিন্দু ধর্মের বর্তমান রূপ প্রথম দেখিতে পাই। 
বৈদিক বরুণ, ইন্দ্র ও রুদ্রের পুজা অপ্রচলিত হইয়া পরিয়াছে, ও 
ততস্থানে যথাক্রমে ব্রন্মা-বিফু-শিবের আবির্ভাব তইয়াছে। ইহার 
অল্প পরেই জৈন ও বৌদ্ধপন্থার সুচনা । শত্রের প্রভাব তখন ও লুগ্ু 
হয় নাউ । জৈন গ্রন্থ “মুল-সূত্র” (উত্তরাধায়ন ম্বত্র) ও বৌদ্ধ গ্রন্থ 
'সুত্র-পিটকের? নামাকরণে শ্থাত্রের প্রভাব স্বীকৃত-যদিও ইহাদের 
ভাষা সংক্ষিপ্ত গা নচে। কেহ কেহ মনে করেন যে গৃহ্থসূত্র রচয়িতা 
আশ্বলাযন, প্রায় গৌতম বুদ্ধের সম-সাময়িক (৩) 

যে যুগে বেদের রচনা হইয়াছিল, তাঙ্তার নাম সতাযূগ। তত 
পরে অথর্ববেদ সংকলিত হয় । ইহার নাম ত্রেতাযুগ | পারসিক রাম 
বা পরশু-রামের (3) আবির্ভাবের সহিত ত্রেতাযুগের উপন্তি, ভারতীয় 
রাম ন! রঘুরামের তিরোধানের সহিত ত্রেতাযুগের অবসান (৫) । হত 
পরে দ্াপরযুগের আরম্ত। 


লব ্িস্ শশা শা শ১ ৮. তত পাট - -্িশিহিশা এ স্পা টি পি স্পা পপ 


(১) দি ০ বি ১9189110 1-10618- 
060:০--70, 215 


(২) [610--10016 ২6110101710. 12111195011 01 01০ ৬৩৭ 2110 
(17091015905 12. 29 


(৩) 116] 0019101৭২০9 (0170৬ 01)015---101101081 1115101% ০01 
4$1101616110019 0, 21. 


(৪) পাণিনিতে পারসিকদ্দিগকে “পণ” নামে অভিহিত কবা হইয়াছে । 
“পর্বাদি-যৌধেয়াদিভ্যো অন্-মঞ্রো ৫-৩-১১৭। [ পশু-্পরশ | 
(৫) মহাভারত -- শাস্তিপর্ব ৩৩৯-৮৪ 


(৯৪ ) 


রামচত্দ্র ও জরংুল্প 


রক্ষণ ও সুত্র গ্রন্থগুলি দ্বাপরযুগে রচিত হয়াছিল। এতরেয়, 
তোত্তরীয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে মহারাজ পরীক্ষিত ও জনমেজয় ও তত. 
পরব্ত্তা বিদেহের রাজা সআাট করাল-জনকের উল্লেখ বার বার পাওয়া 
যায় (১)। উপনিষদ, গুলি এই যুগের রচনা । ইহার অব্যবহিত 
পরেই মুল মহাভারত রচিত হইয়াছিল। সকল উপনিষদের সার 
সংকলন করিয়া (২) যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যে গীতাতত্ব প্রচার করেন, (৩) তাহা 
মহাভারতেরই অন্তর্গত। আশ্বলায়নের গৃহ্য স্বত্রের পূর্বেই মহাভারত 
রচিত হইয়াছিল। কারণ গৃহ্যস্থত্রে মহাভারতের উল্লেখ আছে। 
পাণিনি ব্যাকরণেও মহাভারতের উল্লেখ আছে । পাণিনি গৌতম 
বুদ্ধের পূর্বববন্তী। মহারাজ বিশ্বিসার গৌতম বুদ্ধের সমকালবর্তী। 
অত এব মহারাজ পরীক্ষিতের পরে, আর মহারাজ বিশ্বিসারের পূর্বের, 
সম্ভবতঃ খুষ্টপৃবব দ্বাদশ শতাব্দীতে মূল মহাভারতের রচনা হইয়াছিল। 
মহাভারতের রচনা দ্বাপর যুগে। পৌরাণিক কাল কলিষুগের 
শন্র্গত। সতাযুগের বেদ, ত্রেতাযুগের পুশ্রিগাথা, দ্বাপরযুগের গীতা, 
আর কলিযুগের মূল-স্থত্র (জৈন ), ধর্াপদ (বৌদি), ও শীতগে|বিন্দ 
( শিখ ) শার্ধাজতির পবিত্র হোমাগ্রিন উজ্জল শিখা স্বরূপ। 
বৈদিক যুগে উপাসনার প্রণালী সরল ছিল। প্রজাপতিরুদ্রের_ 
ইন্্রও বরণের স্তোত্র পাঠ করিয়াই লোকে উপাসনার কার্ধ্য নির্ব্বাহ 
করিত। অথবর্বেদের যুগে (৪) সব্ববেদের রহস্য স্বরূপ রামচন্দ্রের 
পুশ্সি, ভার জরথুস্ত্রের গাথাই ছিল উপাসনার প্রধান অবলম্বন। 
আথবর্ববেদের পরে ব্রাহ্ষণ যুগের আবির্ভাব। ধন্ম তখন আচার 
সর্ধবস্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে, নিষ্ঠার স্থান অনুষ্ঠান আসিয়া দখল 


(১) [নু 0. [০৮ 0190017011--00170091 11150915০01 2১0016101 
]1019--1১, 3, 
(২) 61920 - 31799959001. (17709400000) 9৪16৫ 7300155 
০1 06 12256 61163. 
(৩) ৬৭1099-191791197918--8 0101050 , 40, 
(৪) [3190] ?610-_7৬0091%2 ৬6০৭ 6 0009079 13191)1002109 0১, 2 


( উস ) 


রামচজ্দ্র ও জরতুক্ত 


করিয়। লইয়াছে, উপাসনার পরিবার যাগযজ্ঞই প্রাধান্তলাভ করিয়াছে । 
কাথা হতে সোমলতা আহরণ করিতে হইবে, কেমনে সোমকে 
প্ক্ষালন করিতে হইবে, যজ্জের বেদি কত বড় হইবে, যঙ্ছের অগ্নি 
কোন কোণে স্থাপন করিতে হইবে, তাহাই লোকের একমাত্র লক্ষ্য 
হইয়া দাড়াইয়াছে (১) । এই সময়কার সমাজের ছবি আামরা দেখিতে 
পাহ ব্রাঙ্গণ-এা্থ । যাগষভ্ঈ ইহার অবলম্বন, গার সেই যাগযজ্ছ 
ব|ন্ধণদ্ধারা অন্ঠিত হয় বলিয়া ভারতে এই গন্থের নাম হইয়াছিল 
বাক্ষণ । ইরাণে ইহার নাম ছিল বস্থ অথবা ইষ্ট (২)। বেদের পর 
তথববাবেদ, আথনি বোদ্গ পর বালাণ, ব্রাঙ্গণ্র পর লজ, নৈদিক 
সাহিতোর ই তানের 'এঈ চারিটা সোপান । বাগাণ গ্রন্থের সংখ্য। 
হাট । খগ্বেদের ত্রাণ, উতরেয় ও একীনবিহকী। সজুবেদের বাহ্গণ, 
তৈত্তিরীয় & শতশ্থ | সামবেদের ব্রাঙ্গণ তলবকার ও পঞ্চবিংশ | 
অথবরবেদের ব্রাঙ্গণ গোগথ ৪ যস্ত-মথব্বাঙ্গিরসের গোপথ, ও 
অগর্বব-ভাগবের যস্ত । 

বাঙ্ষণযুগের আন্ভিম ভাগই আরণাকের যুগ। আরণাকের 
সারভাগের সাম উপনিবদ, (৩. পলিয়া, কেহ একহ এই  যুগকে 
উপনিষদদের যুগ বলিয়াও হাঙ্িঠিত করেন । উপ নদ শের অর্থই সারু। 
িপ' পূর্বক "নি" পুব্বক এিদা পাতি হইছে উপনিষদ শবের উৎপন্তি। 
অর্থাৎ যা! কোন বিষের কৈন্দস্থানে হাধিচিত, উহার মর্মস্থলে 
বসিয়া! আছে, উহার মন্মবানী ৪ বস্তা, তাহার নাম উপনিষদ । 

যাহার] চিন্তাশীল পকাতির লাক, তাহারা নিজ্জন অরাণ্য বসিয়া 
হত্বকথার আলোচনা করিও শাল বাসিতেন, এই জন্য তাহাদের রচিত 
গ্রন্থগুলির নান হইচাডল আরণথাক। আরনাকগু'ল ত্রাহ্মণগ্রন্থের 
পা (১) মাটি রাত হকি [১. 197, . 

(২) 171900--153755 01. [1৩ ১৭০1০ 1710618181৮ 91 07৩ 


ঢ91919--17, 194. 
(৩) 319011610 76 ৩18197০010৮ ৬৪৭৪ ৮, 5৪ 


( ১৭ ) 


রামচজ্দ্র ও জরখুক্্র 


সঙ্গে সঙ্কলিত, তাহাদেরই অন্তিম ভাগ (১); ন্পনিষদ আবাছ 
আরণাকের অন্তিম ভাগ। মন্-ব্রাহ্মণাত্বক্ক বেদের সর্ধবান্তিমভাগ 
বলিয়া উপনিযদের অপর নাম “বেদান্ত” (২)। কালক্রমে অনেক 
নূতন উপনিষদ্‌ রচিত হইয়াছিল। এইজন্য “কান উপনিষদ্গুলি 
মৌলিক, তাহা আলোচনার যোগ্য । 

পদ-পাঠ, ক্রম-পাঠ, জট।-পাঠ, ঘন-পাঠ প্রভৃতি নানাবিধ 
পরিপাটীতে বিন্যস্ত করিয়া, খধিগণ বেদমন্ত্রের শব্দ গুলিকে এমন ভাবে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়! গিয়াছেন, যে বেদ-স'হিতায় কোনও নূতন 


রচনা যোজন] করিয়া দেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে । শাস্ত্র 
বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য এরূপ অবার্থ বাবস্থা জগতের সাহিতো আর 
কোথাও দেখা যায় না (৩) । কিন্তু উপনিষদ সম্বন্ধে সেরূপ সাবধানতা! 
অবলম্বিত হ্টয়াছিল না। অথচ বেদের পরেই উপনিষদের প্রাধান্য 
দেখিয়া, অনেকেই নিজ নিজ রচিত নিবন্ধ উপনিষদ নামে প্রচলিত 
করতে চেগ্তিত হইয়াছিলেন! কালে কালে উপনিষদের সংখ্যা বদ্ধিত 
হইয়া বর্তমানে প্রায় ছুইশত পুস্তক উপনিবদ নামে বিখাত আছে। 
এমন কি *আল্লার উপাসনা ও উপনিষদের অন্ঠমোদিত" ইসা প্রতিপন্ন 
করিবার অভিপ্রায়ে, 'আল্লোপনিষদ' নামে একথানি গ্রন্থও রচিত 
হইয়াছিল। এই অদ্ভুত উপনিষদে “আল্লা' “অল্ল্প” প্রভৃতি শব্দকে 
সংক্কতমূলক গণ্য করিয়া উহাদের বাখ্যার চেষ্টা করা হইয়াছে (৪) | 
তাবৎ উপনিষদের মুল্য সমান নহে, কোনওটী আসল কোনওটি নকল, 
কোনওটি প্রাচীন, কোন€টী অব্বাচীন। কিন্তু মাসল আছে বলিয়াই 
নকল হইতে পারিয়াছে (৫)। আতএন কোন উপনিষদ গুলি আসল 
তাহাই অন্তুসন্ধানের বিষয় । 


পেপাল শত আপিল সপ - পি শা পাশ 


(১) 1110111-- [২61101004 1৬%3010151 01176 [10071015805 
€(1110090006101] )--1১. 2৬ -৮%৬1 

(২) 13190107610--1176 [২6110101701 00০ ৬০৫৭ 17, 51 

(৩) 1৬90৭011611--17156015 ০ 92105171615106619601€ 0, 50 

(৪) ম্বামী দচানন্দ রচিত সত্য! প্রকাশে আল্লেপনিষদ খানি আগাগোড়া 
উদ্ধত কর! আছে। কৌতুহলী পাঠিক তথায় অনুসপ্জান করিঠে পারেন। 


(৫) [০101--7২6110101 904 01019501015 01 6072 ৪৭ ৪170 
[729115945--1, 505, 


(৯৮৮ ) 





বামচজ্দ্র ও জরখুন্্র 

মুক্িকোপনিষদে'ঈশ-কেন-কঠ-প্রশ্ন মৃণ্-মাওক্য-তিত্তিরি? প্রভৃতি 
শ্লেকে, একশত আটখানি উপনিষদের নাম ধরিয়া! গণন। কর! 
আছে। অবশিষ্ট উপনিষদ্গুলি যে পরব যুগের রচনা তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু মুক্তিকোপনিষদও প্রাচীন নহে। ১৬৫৬ 
্ীষ্টাবধে সম্রাট-পুত্র দার!-শিকোর প্রচেষ্টায় পঞ্চাশখানি উপনিষদ 
স.স্কত হইতে পারসিক ভাষায় অনুদত হইয়াছিল। ১৮০১ ্বীষ্টাব্ডে 
ফরাসী পর্যাটক আ'কেতিল ছুপারে, ফারসী হইতে লাটিন ভাষায় 
ইহার অনুবাদ করেন (১)। এই অনুবাদের অনুবাদ লাটিন 
ভাষায় পাঠ করিয়া, অন্ততম শ্রেঠ জান্মাণ দার্শনিক 
শোপেনহাউর বলিয়া গিয়াছেন “উপনিষদই আমার জীবনে 
সান্তনা ও মরণে শান্তি” (২) উপনিষদের উদান্ত বঝঙ্কার 
তাত্বিকগণের কর্ণে চিরদিনই মধুবধণ করিয়া আসিতেছে (৩)। 

মোগস্সগণ পূর্বে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। (3) আবশ্ট ট্টগ্রাম- 
রঃ মত নিজীঁব বৌদ্ধ 7 নহে, নেপালী বা রা মত দুর্ধর্ষ বৌদ্ধ। 





বরন, কবে ভিন মহা কুল করিবেন আগলে বলাই বা 
চীনদেশে বৌদ্ধসাআজা দৃঢ় প্রতিষ্ঠ করেন। (৫) তাহার ভ্রাতা হলাকুখার 
মুসলমান বিদ্বেষ (৬) এত প্রবল ছিল যে তিনি ১২৫৮ ্রীষ্টাবে 


বাগদাদ লুখন করিয়া আরব সাআ্াজা চিরদিনের জন্য ধ্বংস করিয়া 
দেন (৭) । এমন কি দেশের মস্জিদগুলিকে আস্তাবলে পরিণত 
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( ১৯ ) 


বামচত্দ্র ও জরহুস্্ 

করিতেও তিনি দ্বিধা করেন নাই (১) | ক্িজ্ত পারস্য দেশ জয় 
করিবার পর পারস্তে থাকিয়। থাকিয়! মোগলের কালক্রমে ইস্লামের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়। তলাকু খার প-পৌত্র গণ থাই প্রথম ইস্লাম 
গ্রহণ করেন (২) ।  ভারতবধষের মোগলদিগক আমরা যুসলমান- 
রূপেই দেখিতে পাই । তথাপি শীলিক বৌদ্দপন্মের প্রভাব তাহারা 
একেবারে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন পলি! এনে হয় না । তাই 
তাহাদের কাহাকে কাহ!কেও হিন্দু ভাবাগন্ন 22৭ দেখা গিয়াছে । 
হুমায়ূন নিরামিষ আহার অবলম্বন করিয়াছি:লন 1৩)। আকবর 
যঙ্জ করিতেন (8) ও রাজ্যমধো 2গাঠতা। নিধি করিয়াছিলেন (6) | 
দারাশিকো নিরন্তুর বেদান্ত পাঠে মগ্ন থাকিহেন । ঠিনি স্বীয় আঙগ- 
রীয়কে “প্র” এই কথাটী নাগরা আক্ষরে বাদিত করিয়। নিয়া- 
ছিলেন ৬)। সআট মহন্ষদ শা (১৭১৯-৪৮) শিবনারায়ণী 
সন্প্রদায়ে দীক্ষ। গ্রহণ করিয়াছিলেন ১৭)  মোগলাগমনের পুরেরবেও 
দাস বংশীয় নরপতি সআট নাসির,দন খসরু, রাজামদ্যে গোহতা। 
নিষিদ্ধ করিয়! দিয়াছিলেন (৮) | 
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( ২০ ) 


রামচত্দ্র ও জরবুত্ী 


যাহ! হউক দারাশিকো পঞ্চাশখানি উপনিষদ্‌ ভাবান্তরিত করিয়!- 
হলেন। অতএব এই প্ঞ্চাশখানি উপনিষদ্ই তরদানীং প্রামানিক 
লিয়া গণা হইত একথা অনুমান করাযায়। কিস্ত রশ্াস্াত্রের 
স্করভাস্তে মাত্র চৌদ্দখানি উপনিষদ হইতে বচন উদ্ধত করা হইয়াছে । 
ঢাই কেহ কেহ মনে করেন যে এই চৌদ্বখানি উপনিষদের মোলকই 
্ন্েইে কোনও আপত্তির অবসর নাই । এই চোঞ্থানি 
টপনিষদের নাম-_ছান্দোগা, বৃহদারণাক, তেভ্তারীয় মুণ্ডক, এহরেয়, 
নাবাল, কৌধিতকী, মহানারায়ণ, কঠক, শ্বেতাশ্বতর, প্রশ্ন, ঈশ, পৈঙ্গী 
॥ কেন (১)। পরন্ত পৃজ্যপাঁদ শঙ্করাচার্্য ইহাদের মধো মাত্র দশখানি 
টপনিষদের ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন । এই ভন্তা কে কেহ আবার 
কবল এই দশখানি উপনিষদকেই মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পন্তুত। তাহাদের মতে, বৃহদারণাক, ছান্দোগা, তৈত্তরীয়। এতরেয়,। 
শ্বতাশ্বতর, ঈশ, কেন, কঠ, গ্রশ্ন ও মুণ্ডক এই দশখানি উপনিষদ 
মীলিক উপনিষদ । 

মৌলিক উপনিষদগুলিকে প্রধানতঃ ছুঈঙাগে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে। কতকগুলির ভাষ। গছ্য ও আকার বৃহৎ। অব/শঞ্ উপনিষদ, 
গুলির ভাষা পছ্া ও আকার ক্ষুদ্র । গছ উপনিষদ 'ল বহুদিন পাপা 
গভীর আলোচনার আ'লপ্নরূপে সাতে বাবহথাত হঠাত, আর পগ 
উপনিষদগ্ুলি পারমার্থিক তত্ব কথার স্মারপরূপে দেনশ্দিন বাণস্থাত 
হইত, অর্থাৎ তাহারা ছিল নিতাপাঠা খাধা|য়। 

বৃছদারণাক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, এতপেয় ও গ্রশ্ন এই পাচখানি 
উপনিবদের ভাষা গদ্য (২)। কেনোপনিষদের ভ!ষ! মিশ্র-ইহা কক 
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( ২১ ) 


বামচজ্ছ ও জরহথুত্র 

গগ্ঠে ও কতক পছ্যে রচিত। বাকী চারিখানা উপনিষদূ_ঈশ, কঠ, 
মুণ্ডত, ও শ্বেতাশ্বতর পগ্যে রচিত (১)। তন্মধো ঈশোপশিষৎখানি 
যজুবেরদ সংহিতার চস্বারিংশৎ অধায়। উহাকে উপনিষদ না বলিয়া 
যজুবেবেদ সংহিতার অংশ বলিয়া গণা করাই অধিক সঙ্গত। পারন্ত 
যজুবেবদের এই অধ্যায়টা উপনিষদ-রচনারজাদর্শ, ও উপনিষদ রচনার 
অনুপ্রেরক, এই বলিয়া! ইহাকে উপনিষদের সঙ্গে গণনা করা হন 
থাকে । উপনিষদ রচনার আদশ হেতুক উপনিষদ বলিয়া গণ্য 
করিলে যজুবেরদের চতুস্ত্শ অধ্যায়টাকেও “শবসংকল্পোপনিষদ্‌' 
নামে অভিঠিত করিতে হয় (২)। খগ্েদের নাসদীয়সূক্ত (১০-১১৯) 
পুরুষন্তক্ত ( ১০-৯০ ) প্রভৃতি কতকগুলি ণ্্৫ উপনিষদৃ-রচনার 
আদর্শ। কিন্তু ইহারা যখন বেদলিংহতারই অংশ, ইহারাই বেদ, 
তখন উপনিষদ বলিয়া গণন! করিলে ইহাদের গৌরবের হাল ছাড় 
বৃদ্ধি হয় না। অতএব যাথার্থিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে কঠ, মুণ্ডক 
ও শ্বেতাশ্বতর, এই উপনিধদ-ত্রিতয়ই প্রকৃত ম্বাধায় | 


এই তিনখানি উপনিষদের পরস্পর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ 
নিবিষ্টচিন্তে গ্রণিধান করিলে ইহাদের ভাবধারার ও রচনার মধে 
একট! এক পরিলক্ষিত হইবে । ইহারাই সাংখ্যও বেদান্ত দর্শনে; 
নিদান, ভগব্দগীভার মূল (৩)। কঠোপনিষদে ছয়টা বল্লী, মুশ্তবে 
তিনটা মৃণ্ড ও শ্বেতাশ্বতরে ছয়টা খণ্ড। এই পঞ্চদশ অধায়ের এব 
একটী অধ্যায় প্রতিদিন পাঠ করিলে আধ্য সাধনার সহিত সংযো' 
অক্ষুণ্ন থাকে, বেদান্তের আদর্শ হৃদয়ে পরিস্ফুট হইয়া উঠে | 


২৬৮ ১: স্পা ৯১ ৮ পেশী শি শশা শি তিন ৮ 
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( ২২ ) 


বামচজ্দ ও জবধুক্ত 


আরণ্যক-যুগের চিন্তার ধারা ছুইঈটী বিভিন্ন পথে প্রবাহিত 

ইতেছিল। একটী জ্ঞানযোগের পথ বা জ্ঞানকাণ্ড, অপরটী কন্ম- 
যাঁগের পথ বা কন্মকাণ্ড। সকল সমস্যার সমাধান যাহাতে হইতে 
পারে এই জন্য কেহ কেহ জগতের মুলকারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
চলেন । কোথা হইতে জগতের উৎপত্তি, কোথায় ইহার পরিণতি, 
.ক এই জগৎ সৃষ্টি করিল, ইহাই তাহাদের আলোচনার বিষয় হঈল। 
পদার্থ ছুই প্রকার, সচেতন ও অচেতন, তাথবা পুরুষ ও প্রকৃতি, 
1 ৮700 50৭ 11809) গীতার ভাষায় ইহাদিগকে ক্ষেত্র ও 
ক্ষত্র বলা হইয়াছে । ইহারা কি স্বত উদ্ভৃত হইয়াছে, না কে 
ইহাদিগকে স্থ্টি করিয়াছে, আর যিনি স্থ্টি করিয়াছেন, তিনি কি 
কেবল শুভেরই ( সত্বগুণ বা স্পেম্ত-মন্থ্য ) স্থট্টি করিয়াছেন, না 
অশুভেরও € তমো-গুণ বা অংগ্র-মন্ত্য ) স্ষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ 
জগতের আদি কারণ সগুণ ঈশ্বর কিন্বা নিগুণ ব্রন্গ, ইত্যাদি প্রশ্নের 
মীমাংসায় তাহারা প্রবৃত্ত হইলেন। অর্থাৎ জীব ( সচেতন ) জগৎ 
(অচেতন) ও ব্রন্মের, স্বরূপ নিদ্ধারণঈ হইল তাহাদের চিন্তার বিষয়। 
তাই উপনিষদে দেখিতে পাই, 

কালঃ স্বভাবঃ নিয়তির যদৃচ্ড।। 

ভূতানি যোনিঃ পুরুষেতি চিন্ত্যম্‌ ॥ 

শ্রেতাশ্বতর | 


জগতের উৎপত্তি (যোনি) কোথ। হইতে হইল? কাল (1110) 
ভাব (৯6076) নিয়তি (1৮) যচ্ছা (011৮7))--ইহারাই কি 
জগতের হেতু? জীব কি ব্বয়ংই সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্বা কোনও 
সষ্টিকর্ত। পুরুষ তাহাকে স্থষ্টি করিয়াছে? ইহাই জ্ঞানযোগের 
আলোচন।। 

অপর একদল মনীষি মনে করিলেন, জগতের মুল কারণ নির্ণয় 
করা এক ছৃরহ ব্যাপার। নান! দার্শনিকের নানা মত--স্থির 


( ২৩ ) 


রামচজ্দ্র ও জরতুজ্ 


সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছুঃসাধ্য। অথচ ম'তিষের আয়ু স্বল্প, বিদু 
বু। তাহাদের মনে হইল “বাগ-বৈখরি শব-ঝরি শান্রব্যাখ্যান 
চাতুরীতে” রুথা কালক্ষেপ না করিয়া! কর্তব্য নির্ণয়ের এক সহজ পন্থা 
আছে; তাহা হইল প্রজ্ঞার ( 0075019707 » বিবেক ) নির্দেশ: 
অনুবর্তন করা । | 
ধন্মস্য তত্ব নিঠিতং গুহায়।ম্‌। 
বনপবন ৩১২--১১৭ 
ধম্নের তত্ব প্রত্যেকরই হৃদয়গুহায় নিহিত । উহার অনুসরণ 
দ্বারাই লোকে পরমার্থ লাভ করিতে পারে । 
ঈশ্বর আছেন কি নাই এই প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত চপ 
ক:রয। বসিয়। থাকিবার প্রয়োজন নাই চরিত্রের উৎকর্ষ আছে ইত। 
প্রত্যক্ষ সত্য । ঈশ্বরপ্রাপ্তি হইতে হইলে কেবল চরিত্রের উৎকর্ষ- 
দ্বারাই ভাহা সম্ভবপর । চরিত্রের উৎকর্ষদ্বারাই মানুষ দেবতুলা 
হয়__দেবত। হয়। সাধনাদ্বারা চরিত্রের উৎকর্ষ লাভ করা যায়। 
সাধনার মূল কথা হইল ঠিতিক্ষা__ সুখের তৃষা তাগ। ত্যাগের 
ফল প্রত্যক্ষ । স্থখেব তৃষ্ণা না থাকিলে দুঃখের পীড়নও সহা করিভে! 
হয় না__মাতঘ শান্তি পায়। | 
(১) ছুঃখের অস্তিত্ব যে বাক্তি হদয়ঙ্গম করিয়াছে (২) দুঃখের 
উৎপন্ভি যেতৃষ্ণা হইতেই হয় তাহা যে বুঝিতে পারিয়াছে (৩) 
তষ্চার লয় হলেই মে দুঃখের অন্ত হয, ইহা যে উপলব্ধি করিয়াছে, 
সেই ব্যজ্িঈই মোতনিড্রা হইতে জাগরিত হইয়াছে । (৪) তাদুশ। 
বিবুধ “ব্যক্তিই তষ্টাঙ্গিক আধ্যমার্গে সঞ্চরণ করিয়া পরব শান্তিলাভ 
করিতে পারে। | 
ঘো| চ বুদ্ধং চ ধর্মাং চ সংঘং চ শরণং গত । 
চন্তারি মার্যসতানি সমাক পঞয়া পশ্যতি ॥ 
ছুঃখম্‌ দুঃখ-সমুৎপাদং ছুঃখস্য চ অতিক্রমং | 
আধাং চাষ্টার্গিকং মার্গং ছুঃখোপশমগামিনম, ॥ 
এতং খু শরণং খেমং এতং শরণম, উত্তমম্‌। 
এত্ং শরণম আগমা সর্বছুঃখাৎ প্রমুচ্যাতি ॥ 
ধর্মপদ-_১৭ 


( ইঞ্জী ) 


রাঁমচভ্প্র ও জরখুত্র 


ইহাই কন্মযোগের কথা--গৌতম-বুদ্ধের আয়ায় (3095061)। তাই 
গৌতম-বুদ্ধ কন্মযোগের অবতার । তাহার ধশ্মনন্্র বিশুদ্ধ কন্মযোগ 
(7010১ বিনয়পিটক বা শীতিশান্্)। আব্ীক্ষিকির (110১6৫- 
10108 ) বিভিন্ন মতবাদদ্বারা ইহাতে দিশাহারা হইতে হয় না। 
ইহার সহজ সত্য সকলেরই প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়।  সংচিন্তা, 
সৎবাক্য ও সৎকন্মই এই পথের সাধন! (১)। পাপের বজ্জন, পুণোর 
গ্রহণ ও চিন্তদমন, এই তিনটিই বুদ্ধদেবের উপদেশ । 
সর্ধবপাপস্ত অকরণং, কুশলম্য উপসম্পদা। 
সচন্তপরিয়োদপণং, এতং বুদ্ধান শাসনম্‌ ॥ 
ধন্মপদ ১৪-৫, 
সার্ববভৌমিক বলিয়া ধন্মপদের প্রতি অদ্ধা, পরমতসহিষণ 
ইউরোপে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। 
তাৎপর্য্য এই যে, আর্ণ্যকের চিন্তার ধারা ছুইটী বিভিন্ন পথে 
প্রবাহিত ছিল। একটী জ্ঞানযোগের পথ-_-গুণাতীত কপি 
ইহার দর্শনকার | জীব বা, ব্রহ্ম কী, মোক্ষ কী, জীব ও ত্র্মর 
সম্বন্ধ কী, তাহাই তথায় প্রধান প্রতিপান্ধ। ইহাকে 1১৮10) 91 
11৩81)7১10১ বলা যাইতে পারে । মহাবীর বর্ধমান জিন এই 
পথ লোক সমাজে প্রচার করেন । 


ছ্বিতীয়টী কন্মখোগের পথ । ক্রুতু (৭01৮ কর্তব্য) কী, পুরুষার্থ 
(1800 01 17109) কী, গ্রজ্ঞা (01070৯0170৩ বিবেক ) কাহাকে 
বলে, নিববাণ (1১6%11010--শমথ ) কিসে পাওয়া যায়, তাহাই 
এই পথের আলোচনার বিষ্য়। পত্ঞলি এই পথের দরশনকার। 
ইহাকে 1১৮0] 09? 18011 বলা যাইতে পারে।  তথাগত গৌতম 
বুদ্ধ এই পথ লোক সমাজে প্রচার করেন। 


০ শশীি তত পি ৩ পিপি ত 


এপস ০ প্ । পপি পাপী িািপপপীশাটী পি টি 7 ৮ শশা তি তা 


(১) ধনশ্মস্মপদ্দ ২৬-৯) ২৫-২ 


( ২৫ ) 


রাঁমচজ্দ্র ও জরখুক্তর 


রতু জরতুস্ত্র ও বেন রামচন্দ্র ইতিপূর্ধ্বেই পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণের 
কথা স্ুস্পষ্টভাষায় জানাইয়া৷ দিয়াছিলেন। তাহাদের বাণীতে 
ভক্তিযোগ চরম বিকাশ লাভ করিয়াছিল । তাই গাথায় দেখিতে পাই-_ 
অথ! নে অংহৎ যথা হেব। বশং। 
গাথা ২-* 
( সং-অথ নঃ অসতু, যথ! স্বঃ বশতি। ) 
তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, আমাদের তাহাই হউক । 
আরর পূশ্সি বলিতেছেন,_ 
যদি মস্তরিক্ষে যদি বাতে আস, 
যদি বুক্ষেযু বদি বোলপেষু। 
যদ. অশ্রবন্‌ পশব উদ-্যমানম্‌ 
তদ, ব্রাহ্ষণম্‌ পুনর্‌ অল্মান্‌ উপৈতু ॥ 
পৃশ্ি--৮-১২ (আঙ্গিরস বেদ-৭-৬৬-১ ) 
হে প্রভো, তুমি আকাশেই থাক আর বাতাসেই থাক, বনেই থাক 
আর তরঙ্গেই থাক, যেখানেই তুমি থাকনা কেন, তথা হইতে 
একবার আমাদের নিকটে এম তোমার পদর্বনি শুনিৰার জন্য 
জীবগণ উত কর্ণ হইয়া আছে। 
আত্মসমর্পণই তক্তিযোগের আদি ও অন্ত। ক্ষুদ্র-আমিকে 
(ক্ষর পুরুষকে ) বৃং-আমিতে (অক্ষর পুরুষে) লীন করিয়া 
দেওয়াই জীবনের সার্থকতা । ইহ।কেই যীশু শ্রী মরিয়া বাঁচা, 
(1019 (0 11৮6--6816 0] 0110 0055) বলিয়া বলিয়া 
গিয়াছেন (১)। ক্ষদ্র-আমির বিনাশ দ্বারাই বৃহত-আমির বিকাশ 
সাধন করিতে হয়। কন্মযোগীর পক্ষে ক্রতু, ভক্তিযোগীর পঙ্দে 
পরমেশ্বর, আর জ্ঞানযোগীর পর-ব্রহ্মই, এই বুহৎ-আমি । ইহাই 


(১) 56117501021 00100109165 0, 214 


( ২৬) 


ব্ামচজ্দ্র ও জবধুক্তর 


তাহাদের জীবনের আশ্রয়, সাধনার অবলম্বন, আকাজ্ষার কেন্দ্র। 
কর্্মযোগী ক্রতুতে (7) ), ভক্তিযোগী ঈশ্বরে (09০৭) আর 
জ্ঞানযোগী পরংব্রন্মে (&7)501009 ) আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। 
বৃহং-আমিই অধি-আত্ম। ; বৃহৎ আমির জীবনই আধ্যাত্মিক 
জীবন। 
আত্মসমর্পণের মূল প্রেমে-_-- প্রেমই ভক্তির জীবাতু ! যাহাকে 
ভালবাসা যায়, তাহার জন্য স্ার্থত্যাগ করিতে কোনও কুগ্ঠা বোধ 
হয় না। পরং যাহাকে যতটা ভালবাসা যায়, তাহার জন্য ততট। 
স্বার্থত্যাগ করিতে পারা যায়; তাহার জন্য আম্মবলিদানে তত 
তীব্র আনন্দ বোধ হয়। এই জন্য ঈশ্বরকে প্রিয়রূপে উপাসনা 
করাই ভক্তিযোগের সারকথা ৷ 
রফেপ্রম্‌ চণ্বাও যত প্রিচয়াপ্রিয়ায় দইদীৎ। 
গাথ। ১০-২ 
যন্্র ৪৬-২ 
প্রিয়জন প্রিয়জনকে ষে মানন্দ দেয়, তুমি সেই আনন্দ আমাতে 
উদ্দীপিত করে! । 
তাই পিতা-রূপে, পুত্র-রূপে, স্ুহ্গদ-রূপে, সখা-রূপে, শ্রিয়তম-্রূপে, 
ভজন করাই ভক্তিমার্গের পরাকাষ্ঠা। ইহার বীজ আমর! গাথা ও পৃষ্মি 
উভয়ত্রঈ দেখিতে পাই । যথা জরথুস্্র বলিয়াছেন, 
য! ফেধোই বীদ্দাৎ, পত্যযে চা, 
বান্ত্রেব্যো, অতচা খত্রতবে, 
অযধাউনি অযবাব্যো 
সা 
যন্্র ৫৩-৪ 
ধান্মিকের নিকট মজ দা, পিতারূপে, পতিরূপে, কন্মীরূপে, মি্র- 
সপে, সাধুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। 


(২৯৭ ) 


বামচত্দ্র ও জরখুস্তর 


আর রামচন্দ্র বলিয়াছেন,__ 
স নঃ পিতা জনিতা, স টত বাঃ । 


পূশ্ি ৮১১ 


শর তিল জো ডে রানে 


আঙ্গিরস বেদ ২-১-৩ 

তিনি আমাদের রক্ষক, তিনি আমাদের জনক, তিনি আমাদের 
বন্ধু। 

রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্ের নিহিত ভক্তিযোগের বীভ্কেই কালক্রমে 
ভারতের বৈষ্ুব পদাবলীতে ও পারস্তের স্মফী পদাবলীতে পরিণত 
দেখিতে পাই । 

জরথুস্্র ও রামচন্দ্র অথব্ববেদের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
পৌরাণিকগণের গণনায় এই যুগ ত্রেতা যুগ বলিয়' বিখ্যান্ত। ভার্গব 
জরথুস্্ সত্য ও ত্রেতার সন্গিক্ষণে, আর আঙ্গিরস রামচন্দ্র ত্রেতা ও 
দ্বাপরের সন্ধিক্ষাণ, জন্মগ্রহণ করিয়।ছিলেন (১)। ইহার পরেই উপ- 
নিষদের যুগ। 

প্রাচীনতম উপনিষদ “ঈশোপনিবদ” যজুবেবদের অঙ্গীভূত। 
সেই সময় হইতেই উপনিঘদ রচনার স্মচনা পলা যাইতে পারে । উপ- 
নিষদ গুলির সার সঙ্গলন করিয়া গীতার রচনা । কি? গীতায় প্রব- 
ত্তিত স্বাধীন চিন্তার ফল, বদ্ধমানের "মূলসুত্রা, আর গৌতমের ধন্মপদ” | 
গীতাই কর্ম-ভক্তি-জ্ঞানাত্মক বৈদিক-পন্থার শক্তিকেন্ছু | 

ক্রতু (1)15--কর্তবা ) করিয়া যাতে হইবে, ইহাই কন্ম- 
যোগের মূলনূত্র। পরমেশ্বরে আত্মসমপণ করতে হইবে, ইহাই 
ভক্তিযোগের মন্মকথা। আর জীব ৫ ব্র্গার একা উপলব্ষিই জ্ভান- 
যোগের রহম্ত । যোগেশ্বর গোবিন্দই এই তিনটী যোগের সামপ্তস্য 
সাধন করিয়াছেন। সকল যোগের সমনয়ন্বরূপ এই যোগের নাম 
রাজযোগ-- ইহ] যোগরাজ, রাজপিছ। ও রাজ &হা (২)। 


(১) 7919166:-28001600 10010 01500201621 11801609105 05177 
(২) গীত! ৯-৯ 


( ৯৮৮ ) 


বরামচজ্দ ও জরখুত্ত 


জীব ও ত্রন্মের এক উপল করিয়া ব্রঙ্গানির্বাণ লাভ করাই 
জীবের চরম ও পরম উদ্দেশ্য বটে, কিন্ত জীব যতদিন দেহবদ্দ, ক্ষুধা 
তঞ্চার তাঁড়না যাহার আছে, বিশুদ্ধ অদ্বৈতৈর আবৃত্তি, তাহার পক্ষে 
ততদিন কেবল প্রজ্ঞাবাদ-_ শুধু কথার কথা! মাত্র। দেহবদ্ধ জীবের 
পক্ষে সগুণ ঈশ্বরের আরাধনাই ব্রন্মলভের উত্তম টপায়__প্রেমভক্তিই 
তাদাঝআলাভের সেতুম্বরপ। শাবার কর্তবাপালনই ঈশ্বরান্তরাগের 
অবাভিচারি লক্ষণ । প্রজার বাণী, ঈশ্বরের বাণী। যে বান্তি 
কর্তবো বিমুখ, তাহার ভক্তির কোন মূলা না | উহা ক্ষেত্রভেদে 
্রান্তি ও ক্ষেত্রভেদে ভণ্ডামি মাত্র। পবিত্র জদয়েই ঈশ্ববের বাস। 
অতএব ভক্তিযোগ আবার কর্মাযোগের উপর প্রতিচিত! জীন ও 
ব্রন্মের অদ্বৈতজ্ঞানই চরম সত্য হইলেও, যতণ্দন দেহ আছে 'ভাতদ্দিন 
ভক্তযোগকে আশ্রয় করিয়াই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে । 
আবার প্রজ্ঞার বাণীকে উপেক্ষা করিয়া! ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত 5ওয়! ছলন। 
ও আত্মবঞ্চন। মাত্র । অতএব কর্মাযোগই ধর্মজীবনের প্রশস্ত ভিভি- 
ভূমি। কর্মাযোগের ক্ষেত্র সব্ধবত্রঈ বিস্তৃত বিশ্বসংসারময় কুক 
ক্ষত্র। হরিসেবার জন্য কিম্বা ব্রহ্মলাভের জন্য, সংসারতাগের 
কোনও প্রয়োজন নাই । সংসারে থাকিরা নিজ নিজ কর্তবা (ম্বধশ্া ) 
পালন করিয়া গেলেই, ঈশ্বর-দর্শন-পুরঃসর ব্রন্মনাভ হয়, ইহাই গীতার 
বাণী। বেদান্ত তন্্টী একটা ত্রিতল আট্রালিকার মত। কন্মযোগ 
ইহার ভূমিগৃহ, ভক্তিযোগ ইহার মধাতল, আর জ্ঞানযোগ ইচ্ঠার 
চন্দ্রশাল!। ভূমিগৃহ ব্যতীত চন্দ্রশালা থাকিতে পারে না মার 
চন্দ্রণাল! ব্যতীত ভূমিগৃহ অসম্পূর্_-_অশোভন। গীতার কম্ম- 
ভক্তি-জ্ঞানাত্বক ত্রিপিটক, এই বেদান্তসৌধের প্রতাক্ষ রূপ। তাই 
গীতার উদ্‌-গাতা পরম গুরু গোবিন্দ, এই বিশ্বগোলকের একতম 
গতি । গোপ-গোপীদের ভাবাবেশে, হাফেজের মননুকরণীয় ভাষায় 
বল যাইতে পারে, 


( ইল ৭ 


রামচন্দ্র ও জরখুজ 


ইম-রোজ শাহ-এ আঙ্ুমান-এ, 


দিল-বরান এক আস্ত, 
১৫ 


ষ্ঠ রি ৯ ০ 
দিল-বর আগর হাঁজারান বুদ, 


১১ ১৩. ৬৩ ১৪ ১ %. 
দিল বর আন এক আস্তু। 
১৫ 


মনোচোরদিগের এই সভার অধিপতি আজ কেবল একজনই। 
যদিও হাজার হাজার মনোহর এথায় উপস্থিত আছেন, তথাপি প্রাণ 
একা তাহাকেই চায়। 

শ্যামাদ অন্যে। নহি নহি নহি প্রাণনাথে মমাস্তি। 

শ্যাম ছাড়া আমার আর কেহ বল্লভ নাই__নাই, নাই, নাই, | 

বৈদিক ইতিহাসের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইলাম যে 
প্রথমে ভক্তিযোগ ( জরথুস্ব + রামচন্দ্র ), তৎপরে ভ্ঞানযোগ (বধমান) 
ও পরিশোষ কর্মযোগের ( গৌতম ) মআাবিভাব হইয়াছিল । মনস্ত- 
হের (8:01)0105) বিচারে কিন্তু এই আন্নপুববীর ব্যতিক্রম লক্ষিত 
হইবে । দর্শনিকের নিকট প্রথম কন্মযোগের, তৎপরে ভক্তিযোগের 
ও অতঃপর জ্ঞানযোগের উপপত্তি। দর্শনবিদ, সাধককে কন্মযোগ, 
হষ্টাত ভক্তিযোগের কক্ষায়, ও ভক্তিযোগ হইতে জ্ঞানযোগের কক্ষায়, 
এইরূপে ক্রমশঃ নিগ্ন হঈতে উচ্চতর পটলে লইয়া যায়। 

জীবনের উদ্দেশ্য কী সে সম্বন্ধে স্পষ্ট হউক অস্পষ্ট হউক সকলেই 
মানে মনে একটা! ধারণা করিয়া লয় । ধারণা সকলের মনেই আছে, 
তাহাতে দার্শনিক ও 'মদার্শনিকের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই | প্রাপ্তে? 


( ৬০) 


রামচজ্দ্র ও জরংখুন্র 


ইয়ে দাঁশনিক হৃম্ব-দীর্ঘ বিচার দ্বারা সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আর 
দার্শনিক বিন! বিতর্কেই উদ্দেশ্যটীকে মানিয়া লয়। উদ্দেশ্টসিদ্ধির 
ন্যই লোকে কাজ করে, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোটেই ধারণা না থাকিলে 
ফানও কাজেই অগ্রসর হইত না। উদ্দেশ্য আছে বলিয়াই কাজ করে, 
ক্ষ্য আছে বলিয়াই অগ্রসর হয়। যে দিকে অগ্রসর হয়, তাহাই 
ক্ষ্য; অগ্রসর হয় অতএব উদ্দেশ্য আছেই । 
আপাত দৃষ্টিতে জীবনের উদ্দেশ্ট অসংখা বলিয়া মনে হইবে। 
ক্ত সুক্ষমভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে আমরা অহরহ? যে 
উদ্দেশ্যের অনুসরণ করি তাহার! পরস্পর নিঃস্পুক্ত নহে। 
কটা উদ্দেশ্যই মুখা, বাকীগুলি পরম্পরাক্রমে সেই মুখা উদ্দেশ্বোর 
ংসাধক,২-উহাদের মধ্যে পরস্পর এইরূপ একটা সম্পক আছে। 
₹ণ হইতে ক্ষণান্তরের উদ্দেশ্যগুলির মধো সম্পক নাই, কেবলমাত্র 
বালক অথবা বাতুলের জীবনে । যাহার জীবন যত ম্গঠিত, তাহার 
উদ্দেশ্ঠুগুলি ততই শৃঙ্খলাযুক্ত_-তাহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ততই 
পরিস্ফুট। মুখ্য উদ্দেশ্য একাধিক হইতে পারে না। 
নিস্ত, দর দাইরা  যুজ নুক্তা-এ, 


ওহদত কম ও বেশ। 
হাফেজ। 

চক্রের মধ্যে কেন্দ্র একটাই-__বেশীও নয়, কমও নয়। 

একটা বৃত্তে ছুইটী কেন্দ্র থাকে না জীবনে নুখা উদ্দেশ্ঠও তুষটা 
থাকিতে পারে না। কারণ উদ্দেশ্য ছুইটীর মধো পরস্পর বিরোধ 
উপস্থিত হইলে, একটাকে প্রাধান্য দিতেই হইবে । নতুব! সমস্যার 
সমাধান হয় না-_কোনও দিকেই অগ্রসর হইতে পারা যায় না। 
উদ্দেশ্য ছুইটীর মধ্যে বিরোধ না থাকিলে, উদ্দেগ্ত ছুইটিকে মিলাইয়া 
লইয়া, মিলিত উদ্দেশ্টুটীকে একটি উদ্দেশ, ( আর উহাদ্িগকে সেই 
এক উদ্দেন্ঠের বিভিন্ন অঙ্গ ) বলিয়া! গণ্য করা যাইতে পারে । যেমন 


( ৩১ ) 


বামচত্দ্র ও জরখুস্্র 

যথায় কর্তব্পালন ও স্থখলাভ এই ছুঈটা উদ্বেশ্টোর মধ্যে কোনও 
বিরোধ নাই, তথায় কর্তপাপালনজানত স্ুখকেই এস্টী উদ্দেশ্য বলয়া 
মনে করিতে পারা যায়। পিরোধস্থলে হয় কন্ুব'পালনকে, নতুনা 
স্বখকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। নতুবা নিক্ষিয় হইয়া বসির! 
থাকিতে হয়। 

আমরা জীবনে যে সমস্ত উদ্দেশ্য প্রধান বলিয়া মনে করি এ 
উদ্দেশ্যগুলি পরস্পর অনপেক্ষ নহে। উহ্ঠারা আন্যোঅন্য-সাপেক্ষ। 
প্রায়শঃ একটা সাধা অপরটী সাপন, উহাদের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ 
বিদ্মান। যেমন লোকে সাধারণ 52 বিছ্ভা। চায় পরনের জন্য, ধন্‌ চ'য় 
মানের জন্তা, মান চায় শুখের জন্য । এস্থলে বিগ্ঠা, ধন, মান প্রভৃতি 
উদ্দেশ্বা বটে, কিন্তু মুখাউদ্দেগ্ত নহে, গৌণ উদ্দেশ্য । সুখই মুখ্য উদ্োশ্ঠা। 
এরূপভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে জীবনে মৃখা উদ্দেশ্য মাত্র 
একটাই, অন্যান্ত সকলই গৌণ উদ্দেশ্য | 

ব্যবসায়াত্মিপ্ বুদ্ধির একেহ কুরুনন্দন | 
বনুশাখ। হানন্ত।শ্চ বুদ্য়ো অব্যবসায়িনাম্‌ ॥ 
গীতা ২-৪১ 

যাহারা বিচারণীল তাহার! জানেন যে জীবনে উদ্দেশ্ট একটীই। 
যাহারা বিচারহীন তাহারাই উদ্দেশ্য বহুবিধ ও অসংখ্য বলিয়া মনে 
করে। 

সেই উদ্দেশ্যটা ক]? আমরা যাহাকে বলি জীবনের উদ্দেশ্য 
(1500 011,119 9 প্রাটীনেরা তাহাকেই বলিতেন পুরুষার্থ__-_ 
পুরুবের প্রয়োজন, পুরুষের অশাষ্ট। পুরুষাথ ছুহটা___ধর্ম 
(1)01)- কর্তব্য) ৪ কান (1ঘ]]04৯৯-সুথ) (১)।  ইহাদিগকেই 
ডে 757 85721 টা 1%010105 19, 120. 

সাধরণতঃ ধন্ম, অর্থ, কাম ও মো এই চারটীকে পুরুষার্থ বল] হয়। 

তন্মধ্যে মোক্ষ হয় শাশ্বত সুখের নামান্তর, নতুব। উহা অলৌকিক পুরুযার্থ! 
কারণ, আত্ম। অমর (ক বিণশ্বর, তাহ! স্থির লা জানিলেঃ মোক্ষ সম্বন্ধে কোনও 


(৩২ ) 


-_ শী পাীশি স্পপশি 4 


রামচজ্দ্র ও জবখুস্ত্র 


উপনিষদে বলা হইয়াছে শ্রেহস্‌ (09 £০০৫-_কল্যাণ) ও প্রেয়স্‌ 
(11009 01988%76- মুখ )। আমর! যে কোনও কাজেই প্রবৃত্ত হঈ, 
তাহ! হয় আমাদের কল্যাণকর, নয় আমাদের গ্রীতিজনক বলিয়াই 
তাহাতে প্রবৃত্ত হই । 
অন্যচ শ্রেয়স্‌ অন্যদ্‌ উত্তৈব প্রেয়স.। 
তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ ॥ 
কঠোপনিষদ.। 
প্রাকৃত জন প্রেয়সের মোহে মুগ্ধ হইয়া শ্রেয়মকে পরিত্যাগ করে। 
প্রেয়সের পথ হইতে ব্যাবৃন্ত করিয়! তাহাকে শ্রেয়সের পথে প্রতিচ্চিত 
করাই ধন্দ্জীবনের উাদ্েশ্টা। ধীরপ্যক্তি শ্রেয়সের পথই অব্ল্বন 
করিয়া থাকেন। 
শ্রেয়স হি দীরো অভিাপ্রয়সো নুণীতে। 
কঠ 
কাম ( ভর্থাৎ ₹খ ) জীবনের উদ্দেশ্য হইবার যোগা নে; পর্মম 
( অর্থাৎ কর্তব্যের প।লন ) ই প্রকৃত পুরুষার্থ। 
প্রথমতঃ সুখ দুঃখ বাহ্যবস্তুর উপর নির্ভর করে না, "মাত্রা” অর্থাং 
মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। 
ধারণ। ব| বাসনা হয়না । মোক্ষ জনসাধারণের কন্মগ্রবৃত্তির হেতু নহে। 
লৌকিক পুরুষা্থ তিন্টা-_দর্ঘর, অর্থ ও কাম। ইহাদিগকে ত্রিনর্গ বলে। 
এখানে অর্থ শব দ্বার £নসম্পন্তি বুরঝঝালে চলিবে না। ধনদম্পন্তি শক্তির 
গ্রতীক, ঘনীকৃত শক্তি । অর্থ বদিতে এখানে শক্তি বুঝতে হইবে । ধনস্ম্প- 
স্তিই হউক, আর শক্তি হউক, অর্গের কোনও স্বতত্ত্র মূল্য নাই। মুখলাভের, 
অথব] কর্তবাপালনের সাধনম্বরূপে মর্থের যা কিছু মঙ্য | অতএব পর্ন আর 
কাম এই দুইটাই ম্বতন্ন পুরুষার্থ। 
কামযুনর্থ সুখ ঠ পিরংসা ন| শূঙ্গারেচ্ছা নহে । নিক্ষাম-কর্্ম অর্থ সুখের 
বাসন। ত্যাগ করিয়া যে কাঙ্গ করা যাঁয় তাঁচাই । কাম (10810017655 ) ও 
কামনা (৫831: ) এক কথ! নয়। শিক্ষা অর্গ যাহাতে সুখ অর্থাৎ সুখের 


বাসন! নাই । কোনও কামন! নাই-_-এমন নহে ॥। কল্যাণের কামন। তাহাতে 
আছেই । কামনা ব্যতীত কোনও কর্মাই হইতে পারে না। 


(৩৩) 


বামচজ্্র ও জবুত্ত্র 


মাত্রা! স্পর্শান্ত কৌন্তেয় শীতাফসুখদুঃখদা; | 
আগমাপায়িনো অনিত্যাস্‌ ত1ংস্‌ তিতিক্ষ স্ব ভারত ॥ 
গীতা ২-১৪ 
অতএব বাহ্যবস্তুর অন্বেষণে কোনও লাভ নাই। স্রখের আশায় 
যাহ! আকাজ্া করা যায়, মাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই 
বস্তই ছুঃখের তস্কুশ হইয়া ঈাড়াইতে পারে। এক অবস্থায় যাহ। 
সুখকর, অবস্থাভেদে তাহাই ছুঃখকর হয়। ভবস্থাধীনে লোকে পুত্রের 
মৃত্যুও কামনা করিয়। থাকে। 
যান্তেব পুরুষ! কুব্বন্‌ স্বখৈঃ কালেন যুজ.তে। 
পুনস্‌ তান্তেব কুর্ববানো দ্বঃখৈঃ কালেন যু্গাতে ॥ 
শান্তিপর্বব ২৮৭-৮৫ 
একদিন লোকে যাহ] করিয়া সুখ পায়, আবার আর একদিন 
তাহাতেই দুঃখ পায়। 
যথার্থত আক.জ্ষার সময়েই বস্তু সুখকর বলিয়া মনে হয়। 
তাহার পরে সেই মনোহ।রিত্ব তাহার আর থকে ন!। 
বাঞ্চ!ক!লে যথা বস্তু তুষ্ঠয়ে নান্যদা তথ] । 
যোগবা শিষ্ট। 
আহরণের পুবরবেই বস্ত্র যা কিছু আকধণ। একবার অধিগত 
হইলেই, আবার নৃতুল নৃতন বস্তুর দিকে বাসনা প্রধাবিত হয়। 
ন জাতু কামঃ কামানাম্‌ উপভোগেন শাম্যতি। 
হবিষ। কৃষ্ণবা-মুবি ভূয় এবা ভিবদ্ধীতে ॥ 
আদিপর্কব ৭৫-৫০ 
বাসনার পরিপুত্তি নাই। তান্তালাসের চষকের ন্যায়, সছিন্র 
কলসের ন্যায়, উহাকে কখনও আক পরিপুরণ করা যায় ন!। 
ন প্রাপ্পোতি চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রঃপ্রপি মহাধনৈঃ। 
নান্তঃ সম্পুর্ণত'ম্‌ এতি ক€গুক ইবান্ুভিঃ 
যোগবাশিষ্ট ১*১৬-৩ 


( তর ) 


রামচক্দ্র শ জরুক্স 


যদি কাহারও নিখিল বাসনাঈ সফল হয়, তবেই সে শ্ুখী হইতে 
পারে। নতুী বাসনার অপুরণ জনিত বিক্ষোভ তাহার থাকিয়াই 
যায়। নিখিল বাসন। চরিতার্থ কর! অসাধ্য ; তাহ! অপেক্ষা বাসনা 
পরিত্যাগ করাই বরং স্ুসাধ্য। 
যশ্চৈতান্‌ প্রাপ্ধ,য়াৎ সবর্বান্‌ যশ্চৈতান্‌ কেবলাং তাজেৎ 
প্রাপণ।ৎ সর্ববকাম।নাং পরিত্য। গো বিশিষ্যনতে ॥ 
শান্তিপর্বব ১৭৭-৬ 
বন্তৃগত্য1, বাসন। দমনই স্থখলাঁভের উত্তম পন্থ। | 
যদ্‌ ঘদ্‌ তাজতি কাঁমানাং তৎ নুখস্ত'ভিপুরধাতে | 
কামানুসারী পুরুষঃ কামান মনু বিনশ্যাত ॥ 
শান্তিপর্বব ১৭৪-১৫ 
দ্বিতীয়তঃ, প্রপিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত মিলস, “কাঁমকারের অননস্থ।” 
(78809501 110900181]) নামক একটী হাখোর দিক দষ্টি 
আকর্ষণ করিয়। গিয়াছেন। সশ্রখকে আন্বেষণ করিলেই আর সুখ 
পাওয়া যায় না; স্ুখকে ভুলিয়া থাকিলে তবে সুখ পাওয়া যায়। 
ছায়াকে ধরিবার চেষ্টা করিলে ছায়। স্থির হইয়া ধরা দে না, ধাঁরবার 
চেষ্টা না করিলে স্থির হয়। 
যে মুহুর্তে লোক প্রশ্ন করে “গামি কি সুখা 7 সেই মনরে 
তাহার সমস্ত সুখ উবিয়! যায় । সুখভেগের জন্য যেরূপ মনের 
অবস্থার প্রযোগ্গন, সুখ অন্বেষণক।পীর মনের অবস্থা সেরূপ থাকিতে 
পারে না। অতএব স্ুখলাভকেই যদি জীবনের উদ্দেশ্য বলয়া 
ীকার করাও যায়, তথাপি সুখের অন্বেষণ জীণনের ইদেশ্য হইতে 
পারে না। আখের অনুসন্ধান করিলে সুখ মিলিবে না । শ্রখাতিরক্ত 
অপর কিছুকে জীবনের লক্ষা কালে তবে ম্রথ মিলিতে পারে উ)। 
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রামচত্দ ও জরবুস্ত 
আপূর্য্যমানম্‌ অচল-প্রতিষ্ঠম্‌ 
সমুদ্রম আপঃ প্রবিশন্তি যদ্ধং | 
তদ্বং কাম1ঃ যং প্রবিশস্তি সব্বে 
স শান্তিম আগোতি ন কামকামী ॥ 
গীতা ২-৭০ 
তৃতীয়ত; সুখের মধ্যে উচ্চাপচ শ্রেণিভেদ আছে। সর্ধবিধ 
স্ুখই সকলের নিকট উপাদেয় নে । মদ খাইয়! নরদামায় পড়িয়া 
থাকার মধ্যে হয়ত এক প্রকার সুখ আছে, কিন্তু একজন চতুষ্পাগীর 
অধ্যাপকের পক্ষে সে স্রখের আস্বাদনে প্রবৃত্তি হয় নী । কোন ঘটন।টী 
স্বখকর হইবে তাহা সেই ব্যক্তির চরিত্রের উপর নি5র করে। 
স্ত্বান্ুরূপ। সর্ববস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত । 


গীতা ১৭-৫ 
মগ্পানের সুখ অপেক্ষ! কাবা।লোচনার স্রখ যে উচ্চকোটীর 
তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। নিম্ুকোটিতে থাকিয়া সুখী হওয়া 
অপেক্ষা উচ্চকোটিতে থাকিয়া ছুখতোগ করাও গরীয়ান্। শুকরের 
ম্তায় সুখভোগ করা অপেক্ষা সঞ্রেটিশের 2য় ছুঃখভোগ করাই 
মাহষের পক্ষে অধিক বাঞ্চনীয় (১)। 
আমিষে গুধামানানাং অশ্ুভং বে শুনামিব 
আমিষং নৈব নোহীষ্ং আমিথস্য বিবজ্জনম্‌ ॥ 
শা(গপব্রব ৭-৯ 
গলিত শবদেহ ভক্ষণের যে সুখ, তাহ। কুকুরে চায়, মানুষে চায় না 
অতএব শ্রখকে পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য করিলেও, যে কোন! 
নুখকেই বিনা বিতর্কে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়। বরণ করা যায় না 
আদর্শচরিত্র লোকান্তর মহাপুরুষের যে শ্ুখ, কেণল তাহাই জীবনে 
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( ৩৬ ) 


বরীমচজ্দ্র ও জরখুন্্র 


হইবার যেগা। আদর্শচরিত্র পুরুষের স্বখের আস্বাদন 
গাইতে হইলে, নিজকেও আদর্শচরিজ্র হইতে হইবে-সাত্বিকবৃন্ত 
অবলম্বন করিতে হইবে । 
যজন্তে সাত্বিকা দেবান্‌ ষক্ষরগ্ষাংসি রাজা; । 
প্রেতভৃতগণাংস্চান্যে যজান্তে তামসা জনাঃ॥ 
গীতা ১৭-৪ 

সাত্বিক ব্যক্তিই দেবত|র পুজা করিতে ভাল বাসে। তামপসিক 
বাক্তি রাক্ষসেরই চরিত্রেই আকুষ্ট হয়। 

ধর্মপথের অনুসরণ দ্বারাই লাদর্ণ চরিত্র লাভ করা যায়। 
অগ্তএব স্ুখকে যদি পুরুঘার্থ ব'লয়া দ্বীক!র করাও যায়, তথাপি 
অধম সুখ পুরুষার্থ নহে বিধায়, কোন নুখটী জীবনের উদ্দেশ্ট হইতে 
পারে ধর্মই তাহার নির্া়ক। অতএন ধন্ম (1১011009) স্তখ 
হইতে জ্যায়ান্‌। 

মুখের মধ্যে একটা উচ্চ এক্টী নীচ, এইরূপ প্রকারগত ভেদ 
স্বীকারের একটা বাঞ্জনা আচে । যদ সুখের মধো কেবল 
পরিম।ণগত ভেদই থাকিত, তাহা হইলে সুখকে সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য 
বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়ত কোনও বাধা থাকিত না। কিন্ত 
প্রকীরগত ভেদ স্বীকার করাতে বুঝিতে হইবে যে, সুখের অভিরিক্ত 
এমন কোনও পদার্থ আছে, যাহার সন্তান একটী শ্ুথকে উচ্চ শ্রেণীতে, 
আর যাহার অভাব মার একটী শুখকে শিয়শ্রেনীতে ফেলিয়া দেয়। 
ধন্মই সেই পদার্থ, যাহা স্ুথের উচ্চাবট শ্রেণিভেদের কারণ। অতএব 
কেবল ধর্ম্েরই অনপেক্ষ মূল্য আছে, সুখের মুলা ধম্মের সংশ্রণের 
উপর নির্ভর করে। 

ধন্বে। নিত্যো হুখছুঃথে বনিতো। 
জীবো নিত্যো ভেঠর্‌ অন্ত গানতাঃ ॥ 


উদ্লোগপর্বব ৪০-৯২ 


( ৩৭ ) 


ব্লীসচত্দ ও জরধুহ 


ধর্দ্বের গৌরবই নিত্য__-__অন্যনিরপেক্ষ | সুখের গৌরব 
অনিত্য, ধন্মের সাপেক্ষ । অতএব ধম্মই পরম পুরুষার্থ। 
ধর্ম এব কৃতঃ শ্রেঘান্‌ ইহলোকে পরত্র চ। 
তন্মাদ্‌ হি পরমং নাস্তি যথ! প্রাহুর্‌ মনীধিনঃ ॥ 
শান্তিপর্বব ২৮৯-৬ 
ধন্মীই পরম পদার্থ। তাহা অপেক্ষা উচ্চতর পদার্থ আর কিছু। 
নাই। 
নিখিল জীবর মধ্যে কেবল মানুষেরই ধন্মজ্ঞ'ন আছে। চু 
করার দরুণ অনুতাপ শৃগালের হয় না, মৃগশিশু হতার পাপ ব্যাস্ত 
স্পর্শ করে না। 
মান্ুযেষু মহারথ ধন্মাধন্মো গ্রবর্তীতে । 
ন তথাআন্যেযুভূতেযু মনুষ্য রহিতেঘিহ ॥ 
শান্তিপব্ব ২৯৪-২ 
আমর! মানুষের মনুষ্াত্ব বলতে যাহা বুঝ, ধর্মই তাহ। 
উপাদান। ধর্মের সহিতই মন্তুযাত্ের সম্বন্ধ নিতা। স্বুখদুঃখ ই 
প্রাণীতেও বিদ্যমান ।  ধন্মজ্ঞান কেবল মানুষেরই আছে, এই । 
মানুষই সকলের শ্রেষ্ঠ জীব। 
গুহাং তদ্‌ উদং বো ত্রবীমি ব্রহ্ম, 
ন মানুষাচ শ্রে্টতরং হি কিঞ্চিৎ ॥ 
শানন্তপর্বব ২৯৯-২* 
যাহার ধন্চ্গান নাই, কেবল সুখ দুঃখের জ্ঞান আছে, সেপ 
অপেক্ষা উন্নত নছে। 
প্রজ্ঞা হি নুণাম্‌ অধিকে। বিশেষ? 
প্রজ্ঞ। বিহীনাঃ পশুভিঃ সমান।2 ॥ 
উত্তর গীতা ২-৪৪ 


রামচজ্দ্র ও জরখুক্্র 


অতএব ধর্মকে পরিত্যাগ করিলে মন্ুষ্যত্বর লোপ হয়। 
ধন্ম এব হতঃ হস্তি ধর্ম্ম ক্ষতি রক্ষিত । 
তস্মাদ, ধন্মং ন ত্যজেত মা তে ধরন্মো হতো অবধীৎ ॥ 
বনপর্বব ৩১২-১১৮ 
অতএব শ্রেঃস্ই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্ট, প্রেয়স জীবনের 
উদদ্বশ্যট নহে । প্রেয়সকে পুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলে সিদ্ধিলাভ করা 
যায় না, জীবন সার্থক হয়না । কয়েকদিন ধরিয়া শুধু সুখ খুজিয়া 
দ্ডোইলেই দেখা যায় কোন কিছুতেই আর সুখ পাওয়া যায় না। 
ভোগৈশ্বরধ্য গ্রসক্তানাং শুয়াপহৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্মিক। বু'দ্ধঃ সমাধো ন বিধীয়তে ॥ 


গীতা ২-৪৪ 
বন্তগত্যা সুখের জন্য ব্ষিফের গম্চাঙ্ধাবন কর] মুখতা মাত্র । 
মঢ্তেই সুখের অবস্থান, বাহ পদার্থে নহে । আকাজক্ষা করি বলি- 
য়ই বস্তু মুখকর হয়, সুখকর বলিয়াই আকাজ্্া করি, এমন নহে । 
সব্রবে লাভা; সাভিমান'ঃ ইতি সন্যবতী শ্রুতিঃ। 
সন্তোষনীয়রূপোহসি যল্‌ লোভাদ অবমন্যসে ॥ 


শান্তি পর্বব ১৮০-১০ 

“লাভ অভিমানের ( 019018115--মানসিক-সসস্থা ) উপর নির 
করে” এট! অতি সত্য কথা । মানুষ শ্বরূপতঃ আনন্দময় অভাবের 
গ্লানি তাহার.নাই । লোভবশতঃ অভাবগ্রস্ত মনে করিয়া সে নিজকে 
নিরানন্দ করিয়া-তোলে। অভিমানের পরিবর্তন দ্বারাই সে সুখা 
হইতে পারে। 

অভিম্বানই ( মনের ব্যগ্রতাই ) বস্তুকে সুখকর বলিয়া প্রতীত 
করায়। নতুবা বস্তুতে কোনও সুখ নাই । সুখ আমাদের অন্তারেই 
অবস্থত। কস্তরী মৃগের ন্যায় বাহ্য বন্ততে উহার স্থিতি অনুমান 
করিয়া গামর! তাহার পশ্চাদ্ধাবন করি। 


( ৬৯ ) 


রামচত্দ্র ও জবথুজ্র 


প্রণিধান করিলে বুঝা যাইবে যে মানুষ নিজে তাহার সুখ 
ছুঃখের স্ষ্টি করিয়া লইতে পারে। 
পুরুষ সুখছুঃখানাম্‌ ভোক্ততে হেতুর্‌ উচ্যতে। 
গ্বীতা ১৩-২১ 
এই জন্য উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন যে মানুষ যখন নিজের শক্তির কথা 
জানিতে পারে, তখন সুখর জন্য আর বিষয়ের পাছে পাছে সে 
ছুটিয়। বেড়ায় না। 
আত্মানং চেদ্‌ বিজ্ঞানীয়াদ্‌ অফম্‌ অন্মীতি পুরুষ 
কিমর্থং কম্য কামায় শরীরং অনুসঞ্জারেৎ ॥ 
বৃহদারণ্যক | 
এই ব্যক্তি সুখ ছুঃখের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন। 
হুঃখেষ, অনুদ্িগ্রমনা: সুশেষু বিগতস্পুহঃ | 
গীতা ২-৫৬ 


ইনিই প্রকৃত কর্মযোগী । 
মুক্তসঙ্গোঅনহংবাদী ধৃত ৎসাহসমগ্বিতঃ | 
সিদ্ধসিদ্ধ্যোর্‌ নিবিকারঃ কর্তা সাত্বক উচ্যতে ॥ 
গীতা ১৮-১৬ 
তিনি কর্তব্য বলিয়াই কত্বব্য করিয়া যান । 
কাধাম্‌ ইত্যেব যৎ কন্ম নিয়তং ক্রিয়তে অজ্জন। 
সঙ্গং ত্যক্ত1 ফলং চৈব স ত্যাগঃ সান্বিকো মত ॥ 
গীতা ১৮-৯ 
আর ইহাই কন্মাযোগ। 
নিয়তং সঙ্গরহিতং শরাগছেষতও কৃতম্‌। 
অফলপ্রেপ্ন,ন! কন্ম যত তৎ সাত্বিকম্‌ উচ্যতে ॥ 
গীতা ১৮-২৩ 
তিনি লাভ ক্ষতি নুখ দুঃখের কে।নও বিচার করেন না। 


(৪০ ) 


রাসচজ্দ্র ও জরথুন 


সুখছুঃখে সমে কত্বা লাভালাভৌ জয়াজযৌ | 
ততো যুদ্ধায় যৃজম্ব নৈব? পাপ? অবাপ্নাগি ॥ 
গীতা ২:৩৮ 
কর্তব্য সাধনই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। 
কম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষ্‌ কদাচন | 
গীতা ২-৭৭ 
জীবমাত্রই ত্রিগুণের অধীন--ন্ুখের বন্ধন তাহ!দের পক্ষে দুলা 
কিন্ত সাধক গুণ।তীত-_ম্বখের পাশ তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। 
ব্ৈগুণ্য-বিষয়!ঃ বেদ। নিক্ৈগুণ্যে। ভবাজ্জন | 
গীত! ২-৪৫ 
পাপ করে লোকে স্রখের প্রলোভনে । সাধাকর নিকট স্যখর 
কোনও মুল্য না থাকায় তিনি নিরন্তর পুণাকম্মেই ব্যাপুত থাকেন । 
সাত্বিক কম্মই তাহার একমাত্র অবলগ্ন। 
নিদ্বন্দো নিত্যসত্বস্থো 1নর্যোগক্ষেম আত্মবান্‌। 
গীতা ২-৪৫ 
গৌতম বুদ্ধের ভাষায় বলিতে গেলে ইহারই অনুধ্বনি হয়, 
সর্ববং পাপস্তাকরণং কুশলস্তোপসম্পদ। ! 
সচিত্ত পরিযোদপনং এতং বুদ্ধান শাসনম্‌ ॥ 
ধন্মপদ ১৪-৫ 
ইহার নাম নিষ্কামকন্ম-_স্তখের কামনা পরিত্যাগপুর্বক কত্তবাকম্মের 
অনুষ্ঠান। নিষ্ষাম কর্ম আর কর্্মযেগ একই কথা। গৌত্তম বুদ্ধ 
নিঞ্ষাম কন্মের অর্থাৎ কম্মাষোগের তীর্থস্কর। সুখের তৃষ্ণ। ত্যাগপুববক সং 
কর্মের গনুষ্ঠান, ইহাই তাহার একমাত্র অনুশাসন । ঈশ্বরের কধাবলিতে 
গেলেই লোকে নানাবিধ তর্ক তোলে, তাই ধন্মরাজ গৌতম 
ঈশ্বরান্ুরাগের কোনও উপদেশ পিয়া যান নাই। সাত্বক কন্মই 
তাহার অনুশাসন । 


( ৮১ ) 


রামচন্দ্র ও জরধুক্তর 
সাত্বিক কর্ম কাহাকে বলে? কুশলের স্বরূপ কি ?- এ প্রশ্নের 


উত্তর দিতে গিয়া গীতাকার যেরূপ সাবর্বভৌমিক লক্ষণের নির্দেশ 
করিয়াছেন, জগতে তাহার তুলনা নাই । 


যত্জোপরমতে চিত্ত নিরুদ্ধং যোগসেবয়া । 
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যনন আনি তূষ্যুতি ॥ 
সুখম্‌ আত্ান্তিকং যংতদ বুদ্দিগ্রাহ)ম্‌ নন | 
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ চলতি তত্ৃতঃ 
ং লব্ধ! চাপরং লাভং মন্থতে নাধিকং ত 
যন্মিন্‌ স্থিতে। ন ছুঃখেন গুরুণাপি ১৮৪ ॥ 
তং বিছ্াদ্‌ ছুঃখসংযোগ বিযোগং যোগসংদ্গিতম্‌। 
স নিশ্য়েন যোক্তব্যো ফোগোঅ নিবিবননঠেতসা ॥ 
গীতা ৬-মধায় 
“ইক্দ্রিয় সংযম দ্বার। বিশুদ্ধ চিন্ত ব্যক্তি যে কাধো তৃপ্তিলাভ করে 
তাহাই ক্রতু (কর্তবা)। আত্ম। নিজর৮ অনুনারে উহাতে প্রবৃত্ত 
হয় বলিয়া স্বাধীনতার আনন্দ উহাতে সেপায়। এই আনন্দ 
ইন্্রিম়ভোগা শখ অপেক্ষা শ্রেষ্ট _বদ্ধিগমা | ইক্দরিয়ের 
বিকলতার দরুণ উহার আম্বাদ বিদ্প ঘট ন। ইহাই যথার্থ 
আনন্দ_--- নিত্য আনন্দ; কালের পরিবর্তন বশতঃ উহার পরিবর্তন 
হয়না। যাহাকে ফেলিয়া আর কিছুই পাইতে ইচ্ছা! করে না, 
গুরুতর দুঃখের আশঙ্কাও যাতা হইতে শিবুর করিতে পারে না 
তাহাকেই যোগ ( কর্তব্যের পথ ) বলিয়া জানিবে। ইহা ছুঃখের 


সংস্পর্শ হইতে মুক্ত । দঁ সংকল্পের সহিত শক্রান্তন্ধদয়ে এই যোগের 
অভ্যাস করিবে ।” 


রমলানামক উপন্টাসের মুখবদ্ধে জঙ্ভ ইলিয়ট যে লক্ষণ নির্দেশ 
করিয়াছেন, জীবনের কর্তবা সর্ধদ্ধে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ 


(৪২ ) 


বামচজ্দ্র ও জরতুক্ত্র 


সংজ্ঞা বলিয়া বর্তমানযুগের দার্শনিকগণ আদর করিয়া 
থাকেন। তিনি বলিয়াছেন “নেজের ও পরের জহ্যা, অর্থাৎ 
জগতের সকলের জন্য, পূথুল চেতনা ও বিপুল বেদনা 
মম্বুভন করাই মহাজনে।চিত শ্রেষ্ঠ সুখলাভের একমাত্র পন্থ!। 
কিন্তু এই সুখ এত বাথ বিজড়িত যে, যদি আমাদের অন্তরাত্মা শ্রেয়- 
দের সন্ধান পইয়া ইহাকে ভুয়িষ্ট কাম্য বলিয়া মনে না করিত, তবে 
ইহাকে স্থুখ নামে অভিহিত করিবার কোনই ক'রণ থাকিতন| 1” 
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যন্মিন্‌ স্থিতে। ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে। 

জর্জ ইলিয়ট যাহ? বলিয়।ছেন গীতাতে তে! তাহা আছেই _ 
ভাহ। অপেক্ষা অনেক বেশী গীতাতে বলা হইয়াছে। 

ইলিয়ট বলিয়াছেন, মহাজনোচিত শ্রেষ্ট সুখ (10185991 
1180)0110088 ৪৮ 90৫৯ 1008 1111) 1)011)6 8 068৮ 1180 ) 1 
গীত। বলিয়াছেন, যোগসেব! দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির আনন্দ। 
ইলিয়ট বলিয়াছেন ব্যথা হইতে ইহার প্রভেদ কেৰল এই (মাও ০৯0 
(6]] 16 00)7 1010) 01 গীতা বলিয়াছেন, গুরু ছুঃখও ইহা 
হইতে বিচলিত করিতে পারে ন:। ইলিয়ট বলিয়াছেন সব ছাড়িয়া 
ইতাকেই পছন্দ করি ( 811৮1 ৩ 0010 ০19০১৪1১910: 9৪] 
00100 9180) । গীত। বলিয়াছেন, যাহা পাইলে অপর লা'ভকে ইহা 
অপেক্ষা,অধিক মনে করে না। 


(৪৩ ) 


রামচজ্দ্র ও জরধুক্স 


ইলিয়ট এখানে গীতার আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। পরন্ত এই আনন্দ যে আত্মার স্বরূপে অবস্থানের 
আনন্দ-_---কণিকাতে সংচিদানন্দের আভাস-_-_গীতা তাহ! স্পষ্ট 
ভাষায় বলিয়! দিয়: ( যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্ন আ'্মনি তুষ্যুতি ) 
ইঞার দার্শনিক ভিত্তি যোজনা করিয়াছেন, এই আনন্দের নৈসর্গিক 
শ্রেষ্ঠত্বের হেতু নির্দেশ বরিয়াছেন।  ইলিয়ট তাহা করেন নাই। 
যাহা হউক ত্রতুই (1)01১- কর্তব্য ) আমার জীবনের অব- 
লম্বন, ইহাই কন্মযোগের মূলততব। 
কোনটী কর্তব্য কোনটী অকর্তনা প্রজ্ঞাই তাহ। বলয়! দেয়। প্রজ্ঞার 
বাণীতে নির্ভর করিলে, কর্তবা নির্ণয়ে আর কোন ও ক্লেশ হয় না। 
যমো বৈবন্তো দেবঃ যস্‌ তবৈষ হৃদিস্থিতঃ। 
তেন চেদ অবিবাদস্‌ তে ম1 গঙ্গাং মা কুরূন্‌ গম ॥ 
মনু সংহিতা ৮-৯২। 
যেজ্োতিম্ম।ন্‌ নিয়ন্তা তোমার হৃদয়গহায় তাপস্থিত, তাহার 
সহিত যদি তোমার বিবাদ না থাকে, তবে তোমার গঙ্গায় যাইবারও 
প্রয়োজন নাই, কুরুক্ষেত্র যাইবার৪ প্রয়োজন নাই । প্রজ্ঞার 
অন্ুবর্তনঈ জীবনের নিঃশ্রেয়স্‌। 
গজ €0075০161)--বিবেক ) মামাদের হৃদয়ে অবস্থিত 
কিন্ত আমাদের অনীন নহে । তাহার আদেশ আমর। অনুবর্তন না 
করিয়া পারি, কিন্তু প্রঞ্ঞাকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিতে 
পারি না। সাক্ষীর ন্যায় আমাদের প্রত্যেক কাধ্য সে দেখিতে ছে, 
নিরপেক্ষ বিচারকের ন্যায় প্রত্যেক কার্যোর স্তায়ান্যায় সে বিচার 
করিতেছে । আমর। চাই আর না চাই, গ্চ্ছা আমাদের হৃদয়ে 
অবস্থিত থাকিয়! আমাদের জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। 
ভরাময়ন্‌ সর্ববভৃতানি যন্ত্ারাঢানি মায়য়!। | 
গীতা ১৮-৬১ 


(৪৪ ) 


রসচজ্দ্র ও জরখুক্ত 


সারথি যেমন রথারূঢ ব্যক্তিকে যতস্তত্ঃ লইয়। যায়, গ্রজ্ঞাও 
তেমন আমাদিগকে কাধ্য হইতে কাধ্যান্তরে প্রবৃত্ত করায়। 
প্রজ্ঞার অনুশাসন আবার সকলের হৃদয়েই অভিন্ন। প্রক্ত। 
একজনকে সত্যকথা বলিতে ও আর একজনকে মিথ্যা কথা বলি 
বলে না, একজনকে চুর কারতে ও অন্য জনকে দান করিতে বলে 
না। সকলকেই সত্যকথা বলিতে বলে, সকলকেই দয়া করিতে 
বলে। ভিন্ন ভিন্ন লোকের হৃ?য়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রজ্ঞা অবস্থিত নে । 
€ভ সকলকেই একবিব অনুশানন করে, সকলের হৃদয়ে একই 
প্রজ্ঞা অবস্থিত । 
এক এব শাস্তা ন দ্বিতীয়োহযস্ত শাস্ত! ॥ 
যো হুচ্ছয়স তম্‌ অহম্‌ অনুত্রবীমি ॥ 
অশ্বমেধপর্বব ২৬-৬ 
এক বাতীত দ্বিতীর শান্তা নাই । তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত । 
পরিদৃশ্মমান জগৎ প্রপঞ্চের মূল অনেকগুলি নতে। একটা 
মাত্র ইহার মূল__তাহ সক্কলের উদ্দেশে অবৃস্থিত। 
উদ্ধমূলম্‌ গধঃশাধম্‌ অশ্বথং পপ্রাহুর অগ্যয়ম্‌। 
গীতা ২৫-১ 
প্রন্জার উপর "আমাদের কোনও আধিপতা নাই- কারণ আমাদের 
অনিচ্ছা সত্বেও প্রজ্ঞা আমাদের দোষক্রটীর বিচার বছে। 
গ্রজ্ঞা তো আমাদের শখীন নহে, বরং আমপাই 
প্রচ্গার অশীন; কারণ প্রজ্ঞারই প্পেরণাতে আম১। 
কর্তব্যকর্মে বিনিযুক্ত লই । আব।র সকলের হৃদয়ে একই প্রঙ্ঞ 
বিদ্যমান। ইহা যে বুঝিতে পারিয়াছে, একই শক্তি সকালের ছাদায় 
থাকিয়া সকলকে সমানভাবে শাসন করিতেছে ইহার মূল যে 
অনুসন্ধান করিয়াছে, প্রমেশ্বরে আস্থা! তাহার পক্ষে দুরের কথা 
নহে । পরমেশ্বরই ধন্মের শাশ্বত উৎস--- প্রজ্ঞা ঈশ্বরেরই বাণী। 


( ৪৪ ) 


রামচজ্দ্র ও জরখুন্ত্র 


জনে জনের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া! তিনিই সকলকে লক্ষের দিকে 
লইয়! যাইতেছেন। 
ঈশ্বর: সর্ববভৃতানাং র্দেশে অর্জন তিষ্ঠতি। 
গীতা ১৮-৬১ 
যাহ] কিছু সং, যাহা কিছু মহত) যাহা কিছু পবিত্র, সুন্দর ও 
উদার, তা পরমেশ্বরেরই বিকাশ । 
যদ্‌ যদ্‌ বিভূত্বিমৎ সত্তং শ্রীমদ্‌ উজিতামব বা 
তং তদ এবাবগচ্ছ ত্বং মম তোলো জান ॥ 
গীতা ১০-৪১ 
অকপট ভক্তিই ইহাকে ল।ভ করিবার একমাত্র উপায় । 
পুরুষ; স পরঃ পার্থ ভক্তা। লভাস্‌ '্বনন্যয়া । 
গীতা ৮-২২ 
ইহাই ভক্তিযোগের কথা__-_পূশ্শি ও গাথার বাণী। 
আরও একটু আলোচনা করিলে সঞ্তণ ঈশরতত্ব অতিক্রম 
করিয়। নিগুণ ত্রহ্মতন্ে উপস্থিত হইতে হয়. ছৈতবাদ ছাড়িয়া 
দিয়া অদ্বৈতবাদে উপনীত হইতে হয়। 
জগৎ যখন বিনশ্বর, তখন অনাদিনিধন পরব্রঙ্গ একজন আছেনই । 
জগৎ পরিবর্তনময়, কিন্তু সকল পরিবর্থনের অন্তুরালে অপরিবর্ততনীয় 
একটা কিছু না থাকিলে, পরিবর্তশকে পরিবর্তন বলিয়া বুঝা যাইত 
না। তীর স্থির আছে বলিয়াই, নদীতে যেমস্রোত বহিতেছে তাহা 
বুঝা যায়। যাহার সহিত তুলন। করিয়া সমস্ত পরিবর্তনকে পরিবর্তন 
বলিয়া বুঝা যায়, সকল পরিবর্তনের মধ্যে যিনি স্থির, তিনিই 


ব্রহ্ম (১)। . 
আব্রক্গভুবানল্‌ লোকাঃ পুনরাবাস্তনো অজ্ঞন। 


মাম্‌ উপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্‌ জন্ম ন বিদ্াতে ॥ 
গীতা৷ ৮-১৬ 


০. আপা পিপিপি লি পপ শীল পশলা শত 


(১) 0727201 9৫1 -_-0১101199913155 ০1 ৬6০৫৪) 7১, 87 


(৪৬ ) 


রামচজ্জ্ ও জরখুস্তর 

আসিল? ঈশ্বর যখন পুণাময় তখন পাপের উদ্ভব হইল কোথা 
হইতে? ঈশ্বর যখন শুভক্কর, তখন অশিবের স্ষ্টি করিল কে? 
আতএব ঈশ্বরেরও পরে এমন এক সন্ত! আছেন যাহার নিকট পাপ 
ও পুণ্য, আলোক ও অন্ধকার, শুভ ও অশুভ, সবই সমান। 

যিনি অনন্ত, তিনি শুভ দ্বারাও অবচ্ছিন্ন নেন, অশুভ দ্ব রাও 
অবচ্ছিন্ন নেন । ভালতে্ড যেমন তিনি, মন্দতে& তেমন তিনিই 
বর্তমান। আলোকও যেমন তাহ হইতে, অন্ধকারও তেমন ভাহা 


হইতে । তাহাতেই সকল সমস্তার সগাধান। তিনি সংও বটেন, 
অসৎও বটেন। 


অনাদিমৎ পরং ব্রন্মা ন %ৎ তং নাসদ উচাতে। 


ঈশ্বর যখন সৌন্দর্যের আকর, তখন কুৎসিৎ কোথ! হইতে 


গীত ১৩-১৩ 

ঈশ্বর ব্রন্মেরই প্রকাশ (১)--জল জমির বরফ হইয়াছে । 
ব্রহ্মণে| হি প্রতিষ্ঠাহং অমৃতস্যাব্যফস্য চ। 
গীতা ১৩-৩৭ 

প্রব্রন্ম সব্বগ্চণময়, আতএব নিগুণ। 

সহি সব্বপগ্চণশ্চৈব নি্১ণশ্চৈব কথাতে । 
শান্তিপবব ৩৩৪ ৪১ 
যাহা উষ্ণও বটে শীতলও বটে, অয়ও বটে, মধুরও বটে, 
ইন্বও বটে দীর্ঘও বটে, তাহাকে শুধু শীতল, শুধু মধুর ও শুধু দা 
বলা চলে না। ল'ল, নীল, পীত, হরিং, মেগক, প্রভৃতি বর্ণের 
যাহা সমাহার, তাহা লালও নহে, নল নহে, পীতও শে 
হরিংও নহে। সযারশ্বিতে সব্বাবধ বর্ণের সমাবেশ আছে 
_.ত্রিকোণ কাচফলক ধরিয়। দেখিলে টে পাওয়! যায় -এই জন্থা 
সূর্যের আলোকের কোনও বিশিষ্ট বর্ণ নাই। ব্রন্ম, শুভেরও আঅংবার, 
অশুভেরও আধার, ন্যায়েরও মুল অন্যায়ের মুশ, সাতারও আলয় 
মিথ্যারও আলয়! তিনি ধম্মাধম্ম পাপপুণোর অতীত -- সম্পূর্ণ 


টি 85 76285 নি 
(১) [২901191115170011-280 1068150816৬ 0115160১169 


(৪৭ ) 


বীমচজ্দ্র ও জরখুষ্র 
উদাসীন । ধশ্মীবন লাভের জন্য, নৈতিক উন্নতির জন্য, পরব্রঙ্গ 
হইতে সহায়ত। ছুলভ। ধর্মের শাশ্বত উৎমরূ'প, মঙ্গলের নিদানরূপে, 
হ্টায়ের অপিষ্ঠাতারূপে, সগুণ ঈশ্বর স্বীকারের আবশ্যকতা আছেই। 
আমানের ধর্মাজ্ঞান যদি সতা হইয়! থাকে গ্রীজ্ঞার প্রেরণা যদি অলীক না 
হইয়া থ'কে, তবে ধর্মমজ্ঞানের প্রেরকরূপে, ন্যায়াধীশ মঙ্গলময় 
ঈশ্বর একজন আছেনই। যদি আত্মচৈতন্থকে ভবিশ্বাস না করি, 
তবে আমাদের ধর্মজ্ঞন আছে একথা স্বীকার করিতেই হইবে । অ'ঃ 
ধন্মজ্ঞ'ন থাকিয়া থাকিলে তাহার অধিষ্ঠা্ত। ও প্রেরকরূপে সগ্ধণ 
ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেই হইবে। “ধন্ম আছে এতএব ঈশ্বর আছেন”। 
ইহাই ঈশ্বরে বিশ্বাসের সহজ পন্থ। ৷ যাহার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিয়া 
লইয়া, তাহার ইচ্ছাই ধন্মনীতি বলিয়া মনে করেন, তাহারা উল্ট। 
পথে চলেন। কোনও কারণে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়! ফেলিলে, তাহারা 
্ায়ান্তায় জ্ঞান বিবর্জিত হইয়া যথেচ্চাচারী উচ্ছঙ্খল হইয়া পড়েন। 
পরস্ত এই পথে ঈশ্বরে বিশ্ব(স রাখিয়াও, এমন কি ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখার 
দরুণই, আনেকে উচ্ছ জল হষ্য়া থাকেন। কারণ এই উল্ট! পথে 
ঈশ্বীরের আভিপ্রায় সম্বন্ধে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। কেহ 
যদি বলেন যে নরহত্যা ও লাম্পট্যদ্বার! ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন করা 
যাইতে পারে, তবে অনেকে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দলবদ্ধ 
অত্যাচার দ্বারা ঘোরতম অনর্থের স্থষ্টি করেন, ইতিহাসে এরূপ 
ৃষ্টান্তের অভাৰ নাই । প্রজ্ঞার প্রেরণা আমাদের সকলেরই প্রতাগ 
অনুভূততর বিষয়। প্রজ্ঞার আস্তত্ব হইতে ন্যায়ের মধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের 
অনুমান কর! শ্বাভাবিক। প্রজ্ঞা আছে একথ| বলিয়াছে* 
গৌতম বুন্ধ। আর প্রজ্ঞার অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর আছেন এই কথা বলয় 
গিয়াছেন রামচন্দ্র ও জরধুস্্। “ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াং৮__ 
তিনি প্রজ্ঞ'র প্রেরক। “বংভেউস দজদা মনং হো” তিনি প্রজ্ঞার 
সংস্থপক। নিগুণ পরক্রহ্ম পারমাথিক সত্য হইতে পারেন 
কিন্ত সগুণ ঈশ্বর বাবহারিক সত্য । ব্যবহারিক সত্য” অর্থ "মিথ্যা 


(৪৮ ) 


বামচজ্দ্র শ জরখুষ্র 
নহে-_সত্যেরই বিভিন্ন প্রকাশ। ব্যবহারিক জীবন যদি সত্য হয়া 
থাকে, তবে সগুণ পরমেশ্বরে নিশ্বাম করিতেই হইবে ! জীবন যদি 
স্ব্ী না হইয়া থাকে, তবে ন্যায়ান্থায় বিবেকও স্বপ নহে ; আর ন্যায়ের 
অধিষ্ঠাতা ইশ্বরও স্বর নয়। আর জীবন যদি স্বগ্র হইয়া থাকে, 
আত্মগৈতন্যে যদি বিশ্বাস করিতে না পারা যায়, তবে জাগরণ যে স্বপ্ন 
হইতে বরীয়ান, ইহাই বা গোকে বুঝিবে কিসের সাহায্যে? প্রন্ি- 
পদেই নি্গের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে হয়; কেবল ধন্মজ্ঞানের 
বেলায়, উহাকে উপেক্ষা করিবার কারণ কী? 


পরস্তু যাহা সগুণ তাহ। সান্ত। যাহা ভাল, তাহা মন্দ নে; 
যাহ! সত্য তাহা মিথা। নহে। সত্য মিথ্যা! দ্বারা অবচ্ছিন্ন, ভাল. মণ্র 
দ্বারাখগ্তত। যাহা অবচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত, তাহা চুড়ান্ত তত্ব নছে। 
কারণ অবস্চেদকের ব্যাখ্যা সে দিতে পারে না। অতএব সগুণ ঈশ্বর 
চড়ান্ততত্ব নহে, নিগুণ পরব্রহ্মই চুড়ান্ত তত্ব__পারমার্থিক সত 
পরত্রহ্ম অনন্ত। ব্রপ্মাতিরিক্ত কোনও পদার্থই জগতে থাকিতে 
পারে না। থাকিলে, এ পদার্থ দ্বারা ব্রন্ম খণ্ডিত হইয়া পড়েন। 
আর ব্রহ্গাতিরিক্ত কোন ও পদার্থই যখন জগতে নাই, তখন জীব ত্র/ন্ষরই 
অংশ। সকল সান্ভকে হবলম্বন করিয়াই অনন্ত বর্তমান, সাশ্ুকে 
পরিত)াগ করিয়া নহে । সান্তের ভিতর দিয়াই অন্ত আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে, অত এব জীব মাত্রই ব্রন্মোর প্রকাশ । নিরন্তর নিদিধা- 
সনদ্বারা জীব ও ব্রন্মের এক্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিয়! লইয়া, 
ব্রহ্মতাদ!আলাভই জ্ঞানযোগের উপদেশ । ইহাই জ্ঞানযোগের অনু- 
শাসন । 
ভোক্তা ভোগাং প্রেরিতারং » মহা। 
সর্ববং গ্রোক্তং ত্রাবধং ব্রন্মম্‌ এতৎ ॥ 
শ্বেতাশ্বতর | 


(৪৯ ) 


রামচজ্জ্র ও জরবুণ্র 


মহাবীর বদ্ধমান (১) এই অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
লাভালাভে মুখে দুঃখে জীবিতে মরণে তথ।। 
সমো নিন্দা প্রশংসান্থ তথ! মানাবমানয়োঠ ॥ 
মূলস্ত্র ( উত্তরাধ্যয়ন স্ৃত্র ) -১৯-৯০ 
তাহার নিকট জীবন মরণ উভয়ই সমান । 
বৌদ্ধ-তন্ত্রের হায় জৈন-তন্ত্র ও শুধু দার্শনিক বিচারের 
উপর প্রতিষিত। অন্ধ বিশ্বাসের স্থান তথায় নাই। এই 
জন্য বিচারশীল ইউরোপের স্থানে স্থানে জৈন-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইতে 
আরম্ত করিয়াছে । (২) 
পুরুষার্থ কী তাহা! আলোচনা করিতে গিয়া আমরা প্রজ্ঞার সন্ধান 
পাই। প্রজ্ঞার অনন্ত্ব ও নিবন্ধন--অর্থাৎ প্রজ্ঞার অনুশাসন সক- 
[লর নিকটই সমান, আর সকলেই “উচিত” মনে করিয়া এ শাসনের 
অন্থবর্তন করিতে নিজকে বাধ্য মনে করে, এই কথা-বিচার করিয়া, 
আমরা প্রচ্ছাকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া মনে করি । ঈশ্বরের অনস্তত 
সম্বন্ধে ধারণা করিতে গিয়া জীব ও ব্রন্মের,"অভেদ উপলব্ধি করি। 
এইবূণে কর্্মযোগ হইতে ভক্তিযোগে, ও ভক্তিযোগ হইতে জ্ঞানযোগে 
উপনীত হই। 
ধর্মসাধনার এই ভিনটী ছাড়া অন্ত পথ নাই । অনুলোম.বিলোম 
ক্রমে ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই সাধনার পথ নির্দিষ্ট । তন্মধো 
কোনও তন্ত্র কম্মযোগ প্রধান» যেমন বৌদ্ধ তন্ত্র। কোনগুটা জ্ঞানযোগ 
প্রধান_-যেমন জেন তন্ব। বাকীগুলি ভক্তিযোগ প্রধান । 


(১) বৌদ্ধ সন্প্রৰাছের স্বাধ্যায় প্র্মুপদ” | ই তথাগত গো ঠমের শ্রীমুখের 
বাণী। শীন-বন্ধী-জ।পানে শ্রমনগণ আজও প্রত্যহ ইহ! পঠ করেন। 
জৈন সম্প্রনায়ের শ্বধ্যায় “মূলমথত্র” | ইহা! মছাবীর বর্ধমানের শ্রীমুখের বাণী । 
(1) ৬৬1170010102--4৯ 10715001501 98105100101066 (1৬ 
৬০] 11--, 4696 
(11) ১০৬617501)--176916 0£ ]41019171--170, 43 


(২) 171516--২611010175 ০1 0৫ 12100911610, 230 
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বামচন্দ্র ও জবথুন্ট 
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ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদস্তি 
পঞ্চাগ্রয়ো যে চ ত্রিনাচিকেত]। 
কঠোপনিষ 5 । 

“মানুষের হৃদয়গুহায়। ক্ষর ও অক্ষর আত্মা ছায়া ও 
আতপের ন্যায় বিরাজমান ।” যাহারা পাঁচবার উপাসনা করেন 
( অর্থাত্‌ ইরানীয় ) আর যাহারা তিনবার উপাসন। করেন ( অর্থাত, 
ভারতীয় ) সকল ব্রহ্মবিদই একথা বলিয়া থাকেন। 

বেদের যাহা তন্তু (1010 বা উদ্দেশ্টা ) তাহাই “বেদান্ত ।” 
কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগের স্কুরণ বৈদিক যুগেই হইয়াছিল। উহাদের 
প্রচার খাগ্বদেই আমরা দেখিতে পাই । খখ্থেদ বলিয়াছেন, 

(ক) যজ্দেন যজ্ঞম্‌ অযজন্ত দেবাস 
তানি ধন্মাণি গ্রথমানি আসন্‌। 
খাণেদ--১-১৬৪-৫০ 
অত্তিমানবগণ-যজ্ঞের জন্যই যজ্রের অনুষ্ঠান করেন। তাকাট 
জগ ধর্ঘ। 


(8৯ ) 


রামচজ্দ্র ও জরখুক্ 


এস্থলে “কর্তব্য বলিয়াই কর্তব্য করা” (1) 107 1)010)"5 
২৪1০ ), সখের লালসায় নহে, কন্মযোগের যে এই মূলমন্ত্র তাহা 
স্থাপিত কর! হইয়াছে । 

(খ) সখে সখায়ম্‌ অজরো জরিয়ে, 
ভাগ্নে মন্ক্যান্‌ অমর্থ্যস, ত্বং নঃ। 
খ্বেদ-১০-৮৭-২১ 

হে অগ্নি, তুমি অজগ, আর আমরা জরাগ্রস্ত ; তুমি অমর, আর 
সামরা মরণশীল। তথাপি তোমাকে সখা বলিবার সৌভাগ্য তুমি 
আমাদিগকে দিয়াছ। 

ঈশ্বরেরপ্রেমই ঈশ্বরকে লাভ করিবার একমাত্র পন্থ । সেই 
চির সুদের ন্সিগ্ধ আহবান যে শুনিতে পাইয়াছে, সে ভক্তিযোগের 
পথে চলিতে আরস্ত করিয়াছে, বেদ এখানে তাহাই বলিলেন । 

(গ) অহম্‌ মনুর অভবমূ্‌ সুষ্যশ্চাহম্‌। 
কক্ষীবান খধির্‌ অস্মি বিপ্রঃ ॥ 
খাণ্থেদ-৪-২৬-১ 
আমিই মনু, আমিই সূর্যা, আমিই বিজ্ঞ কক্ষীবান্‌ ঝর্ষ। 
জ্ঞানযোগের মূলস্ুত্র “সোইহম্‌” অর্থাত আমিই ব্রহ্ম। জগত, 
ব্রহ্মমঘ, ব্রন্মাতিরিক্ত আর কিছুই নাই, থাকিতে পারে না। 
অতএব ত্রন্মাণ্ডে যাহা কিছ আছে সকলই এক মূল আমিরই রূপান্তর 
মাত্র। চন্দ্র, সুধ্য, হিমালয় পববঃ, বা বামদেব খবি, সকলই এক 
ব্রন্মের্ বিভিন্ন প্রকাশ । যাহা হিমালয় পর্বতরূপে প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহাই বামদেব খষি হইতে পারিত। যাহা বামদের 
খষি হইয়াছে, তাহাই হিমালয় পর্বত হইতে পারিত, কঙ্কণ কুণ্ডল 
হইতে পারিত, কৃণ্ডল কম্কণ হইতে পারিত, উভয়েই এক। আমি ছাড়া 
জগতে আর কিছুই নাই, জ্ঞ/নযোগের এই মুলতত্ব বেদ এখানে প্রকাশ 
কারয়াছেন। 
_. শ্রোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ। 
বদ্ধ সতাং জগন্‌ মিথ্য। জীঘে। ত্রন্মৈব নাপরঃ ॥ 
পঞ্চন্গী । 


(৪২ ) 


রামচজ্দ্র ও জরথু্র 


যা? প্রমাণ করিতে কো'টি কোটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার 
সার প্লেকার্্ধে বলিয়া দিতেছি। « ব্রহ্ম ছাড় আর কিছুরই আস্তত্ব 
নাই, আর তুমিই সেই ব্রহ্ম” । 

কর্মযোগের সার কথা ক্রতুনিষ্ঠা। ভক্তিযোগের সারকথা 
প্রেমরসে ঈশ্বরারাধনা । জ্ঞানযোগের সারকথা ব্রহ্মের সহিত জীবের 
এক্যোপলব্ধি। এতাবতা সকল যোগের সার কথাই বেদে বল৷ 
হইয়াছে! ইহাই বেদের অলৌকিকত্ব-____অপৌরুষেয়ত্। 
বেদে অবান্তর কথা না আছে এমন নয়, চাষার সঙ্গীত না হউক 
চাষের সঙ্গীত তাহাতে না আছে এমন নয়, কিন্তু বেদই গীতার 
জনক, গীতা বেদেরই ক্রমবিকাশ। বিংশ শতাব্দীর দার্শনিক 
গবেষণা বেদে প্রচারিত সত্যকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই, বেদ 
এখনও নিপ্প্রয়োজন হয় নাই । ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়ত! যদি 
কোনও দিন চলিয়া যায়ও, তথাপি একটা এঁতিহাসিক আগ্রহ 
(10156011081 1009530) বেদে.চিরকাল ধরিয়াই বর্তমান থাকিবে। (১) 
কিন্ত ধন্মশিক্ষার কাতন্ত্র ( 0781008] ) স্বরূপে, ব্যবহারিক 
প্রয়োজনীয়তা বেদের এখনও আছে। বেদে প্রকাশিত মূলত ত্বগুলর 
সত্যত। এখনও অবিসম্বাপ্দিত। তাহার! ঞ্ুব সত্য। 


কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান-বূপ পরমার্থলাভের ত্রিবিধ পন্থা বেদেই নির্দিষ্ট 
আছে। উপনিষদ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছে, আর ক্রন্মস্ৃত্র ন্যায়যুক্তি 
প্রযোণে (91109619610 11930101195 ) তাহা! প্রমাণিত করিয়াছে । 
এই জন্য উপনিষদ ও ব্রশ্মূত্র এই উভয় গ্রন্থকেই বেদান্ত নামে 
অভিহিত কর! হইয়া থাকে । 

উপনিষদ্‌ বলিতে আমরা প্রধানতঃ উপনিষদ-ত্রিতয়কেই বুঝিব-_- 
কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও মুগ্ডতক। তন্মধ্যে কঠোপনিষদ্‌ কন্মযোগ প্রধান। 
অন্তত, শ্রেয়স্‌ অস্থদ্‌ উতৈব প্রেয়স্‌। 
তে উভে নানার্থে, পুরুষং লিনীতঃ॥ 


সা কপ 


(৯) 45%০০ম116151150919 9৫ 2১5015069509006 65810 





এই পরি, ৬ ০০১-৯০-প 





ঠক এত ০৮১ 


( ৩ ) 


বামিচক্দ্র ও জরথুউ 


',শ্রেয়স, (৫০০০--০%) ভিন্ন, আর প্রেয়স্‌ (1)1689076) ভিন্ন 
এই বাণীদ্ধারা কঠোপনিষত, বর্তমানযুগের বিনয়শাস্ত্রের (10073 
নীতিশান্ত্র) মূলত তা নির্দেশ করিয়া দিয়াছে। 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই আমরা “ভক্তি” কথাটীর প্রয়োগ প্রথম 
দেখিতে পাই। “'যস্ত দেবে পরাভক্তির্‌, যথা দেবে তথা গুরো”। 

রুদ্র যত, তে দক্ষিণং মুখম, 
ূ তেন মাং পাহি নিত্যম্‌। 
এই বাক্যটা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ হইতে গৃহীত হইয়া, ব্রাহ্ম 
সম'জের নিত্য প্রার্থনায় বাবহৃত হয়। সগুণ ঈশ্বরের (2৯071 
90৫.) মারাধনা, ভক্তিবাদের ভিন্তি। “বাম মুখ হইতে বিভিন্ন, 
রুদ্রের দক্ষিণ মুখ”। “দক্ষিণ বিশেষণটা সগুণত্েরস্চক। 
আর মুগ্তিতশির সন্্যাসীর সংহিতা মুণ্ডাকাপনিষত, পলিতেছেন 
ব্রন্ষেবেদং অমুতং পুরস্তাদ, 
ব্রন্ম পশ্চাদ্‌ ব্রহ্ম দক্ষিণত শ্চোততরেণ | 
_ সকলদিকেই কেবল ত্রহ্ম-_সামনে, পিছনে, ডাইনে, বায়, কোন 
দিকেই অমৃতন্বরূপ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই। জগত, ব্রন্মাময়। 
বৈদ্ধিক তাত্বর ব্যাখা! উপনিষত, আর বৈদিক তাত্বের যুক্তি 
্রহ্মনত্র, উভয়েই বেদান্ত নামে পরিচিত। বেদের বাতা অন্ত (187৭ 
ব! উদ্দেশ্য ) তাহাই '“বেদান্ত” | (১) 

বাদরায়ণের ব্রন্ধশ্বত্রে বেদান্ত ব্যাখাত হইয়াছে। বেদান্ত-তন্থ 
কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত।  তীর্থঙ্কর ধন্মরাজগণ 
অনুপ্রেরণার বলে জানিতে পারিয়া যে সকল সত্য প্রচার করিয়া- 
ছিলেন, দার্শনিক প্রবর বাদর।য়ণ ন্যায়তর্কের যুক্তি-শুঙ্খল! দ্বারা 
তাহাদের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। ব্রঙ্গশাত্রের ভাষ্য 
অগণিত। তাহাদিগকে মুখ্যতঃ কর্ম্ন-প্রধান, ভক্তিগরধান, ও 


পল পিক | পেস ২ শক বিশ ৫ পপ্িপাতি পপি তাশ-০ পপ ০4 


শশত 
দত্ত পা জা খানা পরকাল টা রর 


(১) 81০987864--156 [61191077 5০? তি িনি্ি চি, 5 1 
(৫ ) 


রীমচজ্দর ও জরধুত্র 


ছন গ্রধানভেদে তিনভাগে বিভক্ত কর। যাইতে পারে। আচাধ্য 
উমান্বতি জ্ঞানযোগের, (১) আচাধ্য রামানুজ ভক্তিযোগের, আর 
আচাধা নাগাঁজ্জন কন্মযোগের মুখপাত্র (২) । শঙ্কর সকলের সমালোচক। 

উমাম্বাতির সুত্র অদ্বৈত-নিষ্ঠ_ব্রক্মই তাহার উদ্দেশ্য । রামাগুজ- 
ভাষ্য দ্বৈতনিষ্ঠ--জীবাত্ম। ও পরমাত্ম! উভয়ই তাহার বিষয়। নাগাঙ্জীনের 
কারিক! অদ্ধয়নিষ্ঠ-_আত্মাই তাহার পরম পদ। উমাস্বাতি জ্ঞানযোগী 
জৈন ( শৈব) দের, রামানুজ ভক্তিযোগী বৈষ্ুবদের, আর নাগাজ্জুন 
কর্্মযোগী বৌদ্ধ (গাণপত্য) দের প্রধান আশ্রয়। 

একমাত্র বেদান্ততন্ত্রেই কর্ন ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনটী যোগের 
অথণ্ড সমাবেশ আছে । তাই বেদাস্তাশ্রিত হিন্দুতন্ত্র ও পার্শাতন্্ই 
পূর্ণাঙ্গ ধম্ম। ইসাচিপন্থায় জ্ঞানযোগের অসগ্ভাব--জীব ও ব্রন্মের 
একোোর ধারণ! তথায় অনাদূত। ইহুদী ও ইস্লাম পন্থায় জ্ঞানযোগ 
তো নির্বাসিত বটেই, ভক্তিযোগও তাদৃক পরিস্ফুট নহে । পরমেশ্বরকে 
প্রিয়রূপে উপাসনা করিবার প্রেরণ তথায় নাই। যিহোবা বা আল্লা, 
দণ্ডপাণি রাজার মত কঠোর ও নিম্মম। অথচ প্রেমই ভক্তিযোগের 
ভিত্তি। যাহার হৃদয়ে ভালবাসা সাড়া দেয় না, তাহাকে কেহ ভাল- 
বাসিতেও পারে না (৩)। পিতা-মাতা-পুত্র-কন্যা-পতি-পত্বীর তীব্র 
ব্যাগ্র ব্যাকুল আত্মহারা প্রেম লইয়া ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হওয়াই 
ভাক্যোগের সাথকতা-তীাহার সহিত অভিন্নত। লাভের উপায়। 
কবোষ তাপ জলকে বাষ্প করিতে পারে না-_তজ্জন্ত তীব্র উত্তাপের 
প্রয়োজন । তাপের মাত্রা ঈষদ্‌ নান হইলেও ইঞ্জিন অচল থাকে। 
রাজার দরবারে প্রেমোন্মাদের সম্ভাবনা কম। যে প্রেমে উন্মন্ততা আনে 


না, তাহ] আত্মবিসজ্ঘনের প্রেরণ। পাইবে কোথা হইতে 2 জীবনের 
(১) 70100101--09961106- 91 7২611919835  171015006 
-৮]9, 1064 
(২) 1২901016105100011-1170101) 01111959915 ৮০1 1--0, 649 


(১) £৯1301170 ৬7015 11709098010 01 19517 15 9130 11)690916 
911)611))3 19৮০৫. 


£/ ৮৮110111170 15111511177 10906011006 91 05090 9, 111 


( ৫৫ ) 


রামচত্্র ও জরতুক্র 


ভীরকেন্দ্র ষখন নিজ্জ হইতে সরিয়া গিয়া অপরে প্রতিষ্টিত হয় তখনই 
প্রেমের প্রবৃত্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে । তৎপূর্ব্বে যাহা. তাহা 
প্রেমের অভিনয় মাত্র; প্রেমের আম্বাদ তাহাতে নাই । নয়িতের স্ুখই 
যা্ার একমাত্র কামনার বিষয়, দয়িতের ইচ্ছাপূরণের নিমিত্তই যাহার 
জীবনধারণ, তিনিই প্রকৃত ভক্তিযোগী। র'জার আদেশ পালনে, হৃদয়ের 
যোগ নাই। তাহ ভক্তিযোগের কলিমাত্র, বিকসিত কুন্থুম নছে ! 
জ্ঞানযোগের অসন্তাব ও ভক্তিযোগের অবিকাশঞ্নিত ইস্লামের 
এই মূল ত্রটী সংশোধনের যে চেষ্টা, তাহার নাম মৃফী-আন্দোলন। 
সী বাদের স্পষ্ট অভিব্যক্তি কোরাণে নাই (১)। এই জন্ত সুকীশ্রেষ্ঠ 
আবু সৈয়দ বলিয়া গিয়াছেন যে কে" [ণের £ ভাগে (অর্থাৎ অ প্রত্যক্ষ 
অধ্যায়ে) সফীবাদের সন্ধান পাওয়' 1ইতে পারে (২)। জরথুস্ত্র যাহার 
প্রিয়, আর যাহা জরথুস্্রের প্রিয়, সেই পুণ্যকূমি ইরাণই স্ুধীবাদের 
স্মতিকাগৃহ (৩) । পাপাঁসক সাধক মনসুর, জ্ঞানযোগের ভিত্তিস্থানীয় 
সোহংবাদ (আন আল হক- আমিহ ব্রহ্ম ) প্রচার করিবার অপরাধে 


শুল দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। বাণীর বরপুত্র হাফেজ এই ঘটনার 
উল্লেখ ক রয়া লিখিয়া গিয়াছে, 
টৈ চঃ গু 
কশদ নকু-এ 'মান মাল হক॥ 
৫ 


বর জমিন খু 
৯৫ 


(১) (1) 100915020-1076 10598 01 76150798110 17 90651 
ঢ. 9 | 
(1) 10091--0015181) (01900155105 1১97 
৬৯) [1017015017--9000168 11715100710 1]/501015101 0. 59 
(৩) (1) টব ০191501,--900 153 11) 151210710 156101507 1১, 16 
(8) 11019101716-11 81520010001915150) 00. 80 


( &৬ ) 


বীসচত্দ্র ও জরধুত্র 


বি ৮১ ১৩ 
টুমনস্থর গর কশি 
১ 


১১ ১২ ১5৩ ১৪ ১৫ 


বর দারম ইম শব॥ 
১৫ 


৯ ১৪ ১৫ ১৩ ১২. ১৪০ 


ডি 
যদি এই রাত্রে আমাকে শূলে চড়াইয়াও দেও, তথাপি মনস্ুরের 
ণ ১ € ১ ৩ চিএ 
মত, আমার রক্ত, মাটীর উপর “আন আলহক” এই কয়টী অক্ষর 


অস্কিত করিয়। দ্রিবে। 
আর পারদসিক মহাকবি জালাল-উদ. দীন বূমি প্রেমের কাহিনী- 
দ্বারা মুসলিম জগতে ভক্তির বন্য! বহাইয়াছিলেন। তাহার কাবা 
“মশনবী” কোরাণের মতই সম্ম'ন পাইয়া থাকে । 
মশনবী-এ মৌলভী-এ মানবী । 
হস্ত, কোরাণ দর জবান-এ পহলবা ॥ 
পুণাত্ু। মৌলবীর “মশনবী,” পহলবী ভাষার কোরাণ। 
ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বর্তমান ভারতবার্ধ দার্শনিক করবি 
ইকবাল বলিতেছেন, এক উ বা হরফ-এ পহলবী কোরাণ নবিস্ত, 
তিনি ( জাল!ল-উদ-দীন ) পহুলবী ভাষায় কোরাণ লিখিয়া 
গিয়াছেন। 
রূমির প্রেমের উচ্ছাস প্রিয়তমের স্পর্শের জন্য বাকুল। কিন্তু 
তাহ! মুসলমান শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে বলিয়। তিনি ক্ষমাপ্রার্থন। 
কনিয়! গিয়াছেন (১) । 
ৰোক্তামী, শিবলী, জুনৈদ প্রভৃতি স্থফীসম্প্রদায়ের ইত্তুঙ্গ আচাধ্যগণ 
সকলেই পারসিক, পরন্ত দারশনিক ুক্তিপ্রয়োগ দ্বার! সুফী? দের 


শি স্পিশ 


(১) 01558 51214 9তারানিন টিকা 1). 152. 


(৫৭ ) 


সীমচজ্জ্র ও জরতুক্র 


প্রাণ প্রতিষ্ঠা যিনি করিয়াছেন, তাহার নাম ইমাম গজ্জলি (১) । 
ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের অভাবজনিত ক্রদির সংশোধন করিয়া, 
ইসলামকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া, পারস্তের এই 
বরেণ্য সন্তানের গৌরবজনক অনর্থক উপাধি হইয়াছিল, “হাজ্জত-এ 
ইসলাম? বা "ইসলামের প্রমাণ । (২) 

কর্মযোগের অবতার গৌতম। তাহার অনুশাসন ধর্মপদ”। 
ভক্তিযোগের যুগল অবতার রামচন্দ্র ও জরথুস্্র। তাহাদের আম্নায় 
“পৃশ্থি” ও “গাথ৮ | জ্ঞানযোগের অবতার বদ্ধমান। তাহার উদান 
মূলনূত্র ( উত্তরাধায়নসূত্র )। আবার সকল যোগের সমাহার, 
যোগেশ্বর গোবিন্দের গীা। 

এই গ্রন্থপঞ্চক বেদান্তের স্বাধায়। 'উপনয়ন'-সংস্কারদ্বার! হিন্দু 
আর 'নবঙ্গাত+ ৩) সংস্কারঘ্বারা পাশ, যন্ত্র গ্রহণ করিয়া দ্বিজত্বলাভ 
করিয়া থাকে। হিন্দু পৃশ্িতে, আর পাশী গাথাতে, প্রবেশলাভ 
করিয়াছে, যজ্ঞোপবীত তাহারই নিদর্শন । পরস্ত পশ্রি, গাথা গীতা, 
ধর্মপদ, ও মূলসুত্র এই পাঁচটা গ্রন্থকেই স্বাধ্যায়রূপে গ্রহণ করাই 
খিজত্বলাভের সার্থকতা । বানক্তিগহ € জাতীয় জীবনের আদর্শ 
্বাধ্যায়েই (5০711701019) নিবদ্ধ । ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন ভিন্ন 
কালে অবস্থিত জনসমূহের চিন্তাধারার একাসাধন স্থাধ্যায়দ্ধারাই 
সম্ভবপর। স্বাধ্যায়ই জাতীয় এক্যবন্ধনের মুখ্য যোগমূত্র। যে জাতির 
মধ্যে স্বাধ্যায়নিষ্ঠা যত প্রবল সেই জাতির একাবন্ধনও তত দৃঢ়। 
এক-ন্বাধ্য।যতাই সংঘশক্তির অন্যতম নিদান। কোরাণে অবিচলিত 
নিষ্ঠাই বিরাট মুললমান সমাজকে একটামাত্র সঙ্ঘে প্রতিষ্ঠিত 


(১) (1) 14০৭০91914--1২০11019035 4১31১৬০৫০01 19191 [0.6 
(11) 2৮/60761--01082291]) (2১ 991007 9০616৮ 816: 
(509৫ ) 7১, 147 
(২) 8:০৮06--1-1061515 1115091% ০? 06915 ৬০] 11-296 


(৩) 1979190165/919.--]16 [২6110197 01 29190005170 72, 110 


( ৫৮৮ ) 


রামচজ্দ্র ও জরখুক্ 


রাখিয়াছে। সে নিষ্ঠা (হিন্দুর বেদনিষ্ঠার অনুরূপ ) কেবল মৌখিক 
সন্মমনেই পর্যাবসিত নহে, নমাজে আবুত্তিদ্ধারা প্রতাহ তাহ! সঞ্জীবিত। 
প্রত্যেক মুনলমানেরই, এমন কি নিরক্ষর মুনলমানেরও, কোরাণের 
সহিত সাক্ষাৎ পারচয় আছে-:-_-বেদের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে 
এমন হিন্দু, শিক্ষিতসমাজেও ছুলভ | (১) 
অথচ জাতীয় এঁক্য স্বাধ্যায়ের উপর অবলম্থিত। স্বধ্যায়ের 
পাঠ গৃহস্থের পক্ষে তপস্তা-ন্বরূপ। 
স্বাধ্যায়াভাসনং চৈব বাঙময়ং তপ উচ্যতে। 
গীতা ১৭-৫ 
আধ্যতন্তরের স্বাধ্যযপঞ্চকের মধো ধর্মপিৰ পুর্ব্বাহে, পৃশি-গাথা 
মধ্যাহ,। ও মূলস্ত্র সায়াহে পাঠ করিতে হইবে। আর 
গোবিন্দের গীতা, সদ সব্ববদ! নিতাদা পাঠা। পুশ্লিগাথার মধ্যে, 
নবদুর্বাদল শ্যাম রামচন্দ্রের পৃশ্মি কৃষ্ণপক্ষের, আর হিম-কুন্দ-মুক্তাধবল 
জরথু/ন্ত্রর গাথা শুর্লুপক্ষের আহ্কিক। এই সংহিতাপঞ্চকে অধ্যারূ 
হইলে আর কোনও শ'ক্্রপা?ঠর আবশ্যকত। থাকে না। 
যদ্‌ ইহান্তি তদ্‌ অন্যত্র যন্‌ নেহাস্তি ন তত কচিৎ। 
হিন্দুর পক্ষে ত এই পুশ্িগাথ৷ নিতাপাঠ্য স্বাধ্যায় বটেই, 
মুসলমানের পক্ষেও ইচাদিগকে স্বাধায়রূপে গ্রহণ করিবার হেতু 
পুগ্চল। কারণ স্বভাবে পিচার করিলে দেখা যাইবে যে ইসলাম 
পন্থা জাররথস্্তন্ত্রের প্রতিবিহ্ৃন্ঘরূপ--কোরাণ গাথার ভাষা বিশেষ। 
এই জন্য কোরাণ যখন গ্রথম প্রচারিত হয়, তখন আরবীয় নেভাগণ 
মনে করতেন যে হজরত মহম্মদ, পারসিক প্রবর সলিমান হইতেই 
কোরাণের পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকেন (২)। 
জগতে প্রচলিত প্রধান ধন্মতন্থের সংখা! সাত। তন্মধ্যে চারটি 
(১)%খো্গদাচরণ সামাধ্যায়ী-বেদ পারচয়_পৃঃ ২৮২ 
(২) কোরাণ ১৬-১০৫ 
(3৭৯ ) 


রামচজ্দ্র ও জরু্র 


অর্থাৎ হিন্দু-তন্ত্র, পার্শা-তন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, ও জৈনতুন্ত্র আর্ধ্যজাতিতে 
প্রাহুভূ্ত হইয়াছে । অপ্র তিনটী, অর্থাৎ ইহুদিপন্থা, শ্রীষ্টপস্থা ও 
ইসলামপন্থ। সেমিতিক শাখায় উদ্ভূত হইয়াছে। সেমিতিক শাখায় 
ইুদীতন্ত্ই মূল পন্থ।_খবষ্টপন্থ! ও ইসলাম, ই্দীতস্ত্রের অভিনব 
সংস্করণ মাত্র (১)। যীশু খুষ্ট সন্নযাসের আদর্শ, আর হজরত মহম্মাদ 
বিশ্ব্রাতৃত্বের বীজ, ইনুদিতন্ত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। 
একেশ্বরবাদ ও নিরাকারোপাসনা ইন্ুদিতন্তের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। ইনুদদিগণ 
পাশীতন্ত্র হইতেই উহাতে দীক্ষালাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ 
শতকে বেবিলোনিয়ার সম্রাট নেবুকদনেজারের রাজত্বকালে, 
ইছুদিগণ মঘবদ্দিগের (জারতথুন্্র দিগের ) সংস্পর্শে আসে, (২) বিঞ্। 
তদবধি তাহারা একেশ্বরবাদী ও নিরাকারোপাসক সম্প্রদায়ে পরিবত্তিত 
হয় (৩)। তৎপুবের্ব তাহারা বহুদেববাদী ও মুত্তিপুজক ছিল। ইুদি- 
দিগের তীর্থরাজ জেরুসালেমে, প্রধান দেবতা বা-আলের ন্যায়, আষ্টরথ 
প্রভৃতি অন্ত দেবতারও মন্দির ছিল; কিঞ্চ এ সকল মন্দিরে, 
ধাতুনিম্মিত বিগ্রহনকল প্রতিিত থাকিয়া পুজা পাইয়া আসিতেছিল 
পার্শদিগের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতেই ঈন্ুদিগণ বহুদেববাদ ও 
মুত্তিপূজার প্রত্যাখ্যান করে---আর এই ছুইটী মতই ইহুদিপন্থার 
শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। অতএব ইনুদীপন্থটী যে সেমিতিক জাতির উপর 
পার্শীতন্ত্রের অনুপ্রেরণার ফল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন€ 
কারণ নাই (8)1 এই জন্যই সুফীবাঁদের আদিম উপদেষ্টী হরিতত্প্রত 
জরুসতরকে, হজরত মুশার ধন্মগুরু বলিয়া কোরাণ ইঙ্গিত করিয় 


(১ (1) [1079 1872:-রভি ঢ. 61 
(11) 109121)--46-11 

(২) ৬৬০1151011৩ 0946 11110 09117156019 0. 173 

(৩) 19900011611--092709190156 1২6110101. ৮, 129-1396 


(৪) €:959766111--1217119901975 01 0০ 1৬4299-57858219. 
২6119192248 





€ ঝাকি ) 


রামচক্দ্র ও জরধুর্র 


গিয়াছেন (১)। আর ইহুদিদিগের থেরা (06006806001) ) 
ইসাহিদিগের ইঞ্জল (31016) আর মুসঙ্গমানদিগের কোরাণের অগ্রণী, 
স্পেন্ত ও অংগ্রমন্ত্যুর পৃথককারী গাথাকে ( ফুরকানকে ), উশ্বরের 
প্রেরিত পুস্তক বলিয়া কোরাণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (২)। এই 
জন্তই পাশীদিগকে আহেঙ্গ-এ কিতাব বা শান্ত্রসিদ্ধ সম্প্রদায় বলিয়া 
অঙ্গীকার করাই কোরাণের আশয় (৩)। ইসলামপন্থা পরম্পরাক্কতম 
পাশীতিস্ব হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পার্শীতন্ত্ের মূলগ্রন্থ গাথা 
ইসলামের আদি বীজ---মতএব প্রতোক মুসলমানের নিতাপাঠ্য 
স্বাধ্ায়॥। 

কেবল উৎপত্তি দ্বারা নহে, লক্ষণদ্বারা বিচার করিলেও একই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। একেশ্বরবাদ ও মূর্তিপৃজা-প্রতিবেধ, 
এই ছুইটা সত্যই ইহুদি-খষ্টান-মুসলমানাত্মক সেমিতিক গল্থাত্রয়ের 


শা শশাশীশাাশাশাশাশসীশীঁ টাাা 


সাধারণ ভিত্তিভূমি। ভিততস্থানীয় এই ছুইটা সত্য যেমন সকল 
সেমিতিক পন্থাগুলিই মজদা-যন্্ হইতে সম্প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাদের 
প্রত্যেকের বিশিষ্ট লক্ষণও তেমন ইহারা মঘপতি জরতুস্ত্ের নিকট 
হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছে । 

নারায়ণ জরতুস্্ ভক্তিযোগের অবতার। তাহার ভক্তিযোগ 
(17085০06102 6০0 03০-_ ঈশ্বরনিষ্ঠ। ) আবার.কর্মযোগের (10950101 
(0 19য- _কর্তবানিষ্ঠ।) উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্মমযেগ ভাবাত্বুক 
ও অভাবাত্মক ভেদে দ্বিধ! বিভক্ত। একের লক্ষণ ন্যায়ের প্রসার 
ও অপরের লক্ষণ অন্তায়ের প্রতিরোধ (8)। তন্মধ্যে ইহুদিপস্থায় 
্যায়ের প্রতিষ্ঠা, আর ইসলাম পন্থায় অন্তায়ের প্রতীকার, সবিশেষ 


(১) কোরাণ-_ ১৮-৬৫ ৬৫ 

(২) কোরাণ--৩ ২ 

(৩) (1) কোরাণ-- ২২১৭ 
(1) হ৬1--091815 (2১ 0501016 ০ (6 13০০1 ) ০3 

(৫) 1079119--25:9550819 5০1999 0, 3 


(৬৯ ॥ 





রামচন্দ্র ও জরথুষ্র 


পরিস্ফুট । কর্্মযেগের ছুইটী মূজস্থাত্রের এক একটাকে ইহারা গুত্যেকে 
নিজেদের বিশিষ্ট লক্ষণ রূপে গ্রহণ করিয়াছে । পরস্ত ইনুদদিপন্থায় 
ব। ইসলামপন্থায় ভক্তযেগ তেমন পরিস্ফুট নহে । উয়ন্রই ঈশ্বরকে 
দগ্ডধর রাজার নায় কলপন। করা হইয়াছে প্রেমময় পিতার ন্তায় কল্পন! 
কর হয় নাই (১)। পরন্ত পরমেশ্বরকে পিতারূপে কল্পনা করা 
ইপলামের মতে দূষণীয় বলয়! বিবেচিত হয় (২) কন্ত প্রেমই ভক্তির 
প্রাণ_-ভয়ে ভক্তি শুকাইয়া যায়। তাই ভক্ত-সাধণ কবি বলিয়াছেন 


হাফেজ না গোলাম মস্ত, 
৯৫ 


শত হ্‌ ণ ৮ 
কি আজ খাজা গুরিজদ্‌। 
১৫ 


১৬ ১১ ১২. ১০ 
লুতাফ কুন ও বাজ অআ' 
৯ 


১৭৪ ১ ১৬ ১৭ ১৮ 
কি খারাব-অম জে আতাবত ॥ 
১৫ 


১ তে ৪ ৫ ৯ ১৩ ১১ 


হাফেজ তে! আর গোলাম নয় রি তিরস্কারের ভয়ে পালাইয়া 


যাইবে । দয়া (কর, কাছে এস, আমি তিরক্ষারের অতীত । 
“আমি ডরাই ন। তুই চোখ রাঙালে-আামি নই আটাশে ছেলে। 

প্রেম আকর্ষক, ভয় বিকর্ষক। প্রেমে আত্মসমর্পণ ম্বাভাবিক ও 
মধুর, ভয়ে নিয়ম প্রতি তপালন যন্ত্রে ক্রিয়ার স্তায় প্রাণহীন । বিদ্রেহের 





শীলা শী ৮টি 





(১) ব্যাতিত (1 টিটি নি (17115021015 210 15191 
১, 222 
ঙ্) ই ওঃ ০ 151910,. 0, 122 


(৬২) 


রামচঞ্জ্ শ'জরতুষ্ট্ 

বাজ তথায় স্ুষ্তু আছে। মহাত্ব। যীশুখুষ্ট ঈশ্বরকে পিতা সম্বোধন 
করিয়। সেমিতিক জাতিকে অভিনব প্রেমের বার্তা শুনাইয়াছিলেন। 
এই প্রেমের রহস্তে তিনি অতি শৈশবেই পারস্যের সাতজন “মঘবদের' 
নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন (১)। গ্রীক বাইবেলে ( মথি--১-১) 
শিশু যীশুধুষ্টের উপদেষ্টা পূর্ববদেশীয় এই জপ্তধিকে মঘি (1158) 
নামেই অভিহিত করা হইয়াছে (২)। 

হ্যায়ের প্রতিষ্ঠ। অন্তায়ের প্রতিরোধ আর পরমাপতায় প্রেম, 
এই তিন্টাই যথাক্রমে ইহুদি, ইসলাম, ও খ্রীষ্টপন্থার বিশিষ্ট লক্ষণ। 
আবার এই তিনটা লক্ষণই গাথার বিশেষত্ব বলা যাইতে পারে। 
ম্যায়ের অন্থুবর্তনকে গাথায় বলা হইয়াছে অষা ' স'-ধত), অন্যায়ের 
প্রতিরোধকে বলা হইয়াছে ক্ষখ, (সংক্ষত্র), আর প্রেমের ব্যাকুল- 
তাকে বলা হইয়াছে শ্রুষ ( সং-শুশ্রুষ। )। এই তিনটা তত্বকে তিনটা 
মুখ্য “অমষ। স্পেন্ত' বা পুণ্য নীতি বলিয়া গণনা করা হইয়াছে । 
অতএব সেমিতিক তন্ত্রের যাহা সাধারণ লক্ষণ, একশ্বরবাদ ও 
মৃত্তিপৃজ্জা- রাহিত্য, আর ইসলামপন্থার যা: বিশিষ্ট লক্ষণ, ভন্যায়ের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তাহা সমস্তই জারবুস্্পন্থা হইতে উপলব্ধ । অতএব 
গাথাকেই ইসল[মের বীজমন্ত্র বলির! গ্রহণ করিতে হয়। 

বহরঙ্গ সম্বন্ধে এই কথা-_-অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ যুক্ত মারও প্রবল। 
ইসলামের অন্তরঙ্গ স্ফীপন্থা (৩)। সুফীপন্থ! আধ্যাত্ম দের (অর্থাৎ ক্গর 
আত্ম! হইতে উচ্চতর, অক্ষর আত্ম! হা আধি-আতু। ম'মুষের আছে, 

(৯) অধর্বান্‌ পরথুস্থ প্রতিষ্ঠিত সংঘের নাম-'নঘ?। অনুগরদিগের 
নজ্ঞ-মঘনৎ*। 

যন্ন--৫১-১৫ 5 ৫১-১৩ 

(২) [780--1555993 ০7 0)০ ১8৩:০9 1888৩ 00095 815 
[৩110101) ০1 [16 799515, [১ 3 
(৩) 101,015075 -_-9680169 117 [51917)1০ উ1)১১০5 ০ 0251505-- 1) 


( ৬৩ ) 


ব্বীমচজ্র ও জরধুউ্ 


এই সতোর ) উপর প্রতিষ্ঠিত। (ক) গ্রজ্ঞাকে অধি-আ্মার বাণী মনে 
করা (খ) নিরন্তর অধি-আত্মার ভূমিতে অবস্থান, আর গে, অধি- 
আত্ম।তে ঈশ্বরদর্শন, এই তিনটী সত্যই হুফীপন্থার সার-সর্ববন্ব | 

অথচ অধি-আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোরাণ একেবারে নির্ববাক (১) 
আর গাথা চুল মুখর (২)। ডেনমার্কের শাহজাদাকে বাদ দিয়া 
হ্যামলেটের অভিনয়ের ন্যায়, অধি-আত্মকে বাদ দিয়া সুফীপস্থার 
প্রচার চেষ্টা, শিবহীন দক্ষষজ্ঞের মত নিরর৫থক, তাই পরসিক শ্রেষ্ঠ 
ইমাম গজ্জলি পারস্তের জাতীর স্বাধ্যায় 'গাথা' হইতে আহরণ করিয়া 
আধ্যাত্মবাদ ইসলামে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন (৩)।  আঅপিচ 
তাহার চেষ্টায় স্ফীবাদের প্রচলনদ্বারা ইসলামের প্রাণ প্রতিষ্ঠ। 
হইয়াছে বলিয়া পারস্-গৌরব গজ্জলি, ইসলামের দ্বিতীয় পয়গন্বর- 
রূপে (৪) পুজা পাইয়া আসিতেছেন। ন্ফীবাদ যদি ইসঙ্গামের 
মন্্মকথ৷ হইয়া থাকে, তবে গাথা পাঠ মুসলমানের পক্ষে অপরিহার্ধ্য 
নিতাকন্ম্ণ। 

আর অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ইসলামের এই উভয় অঙ্গই গাথা হইতে 
আহরণ করার দরুণ, ইসলামকে জারবুস্ত্র তন্ত্রের আরব্য সংস্করণ বলিয়! 
গণ্য করা যাইতে পারে । হয়ত ইহ] সচিত করিবার জন্যই হজরত 
মহম্মন ইভুদিদ্িগের হ্যায় দৈনিক তিনবার উপাসনা প্রথা পরিবত্তিত 


(১) (1) 1.81707605--15121 (3611615 1050660905) 2, 112 
(11) 27৩61167:--100)6 03110 100০6011601 0০৫৬ 0, 57 
(011) 2610161--1005 101510668156101 01 না, 10595 
. (২) যন্ন ২৮7২) ৪৩--৩। 
(৩) 276106077৯1 01798229107 (2 051610 ১৩৪1০ ৪66: 
0০৫ .--. 53 
(৪) (1) 03:০৬/76 151661819 [115001% 01 0€1515 ৬০1 11. 
[. 176 
(11) 2৬617617281 017822811 (4৯ 95160 5০০16 96061 
0০৫ )--৮. 21 





পাশাপাশি 


(৬৪) 


রীমচজ্ই ও জররুত 


করিয়া, জরতুস্রন্থীদের অনুরূপ দৈনিক পাঁচবার উপাসনার প্রথা 
মুসলমান সমাজে প্রবত্তিত করেন (১)। 


কারণ অথব্বান জরথুস্থ প্রচারিত সতাগুলিকে বাদ দিলে ইস- 
লামের বৈশিষ্ট্য বলিতে আর কিছুই থাকে না। (ক) একেশ্বরবাদ 
(খ) মৃত্তিপূজা- প্রতিষেৰ (গ) সন্নাস-গম্ঠ, (ঘ) বর্শ-সামা (উ যুযুৎসা 
(চ) সংঘ/প্রম (ছ) আচার-লঘিমা, (জ) বাক্তি-ম্বানম্থাৎ (ঝ) বিশ্বমৈত্রী 
_-_এই নয়টী নিষ্ঠ। জাররুস্বতন্বের কুললক্ষণ (১) আথবর্বান জরথুস্বের 
বিশ্ববিশ্রত করালগ্কার মাশা-দণ্ডের (৩) নয়টী পর্বস্বরূপ। এই 
নয়টা তত্বের বীজমন্ত্ডল স্মরণ করিলে, গাথার ?বদিক ভাষার পরিচয় 
ও কতকট!| পাওয়া যায়, এইজন্য সেইগুলি এখানে উদ্ধত করা গেল। 
(ক) একেশ্বরবাদ 

মজদাত্ত সখারে মইরিস্তো | 
গাথা ১৭-৪ 

খনন ২৯-৪ 





সং মজদাঃ সকুত্বঃ স্মরিট | 
মজদাই একমাত্র আরাধ্য। 
(খ) মৃত্তিপূজা-প্ররতিষেধ (8)। 
কদ। অজেন্‌ মুর্তেম অহা মগহা! ? 
গা 
যন ৪৮-১০ 
সং__কদা অহন্‌ মূর্তম্‌ অস্থ্য মঘস্য ? 
কবে এই সংঘ হইতে “ঘুত্তি” অপস্থই করিতে পারিব ? 


(১) (1) [২০2৬1 1391515 (2৯ 06091)16 01116 13০01) 0. 45 
(11) 1161০--1২6110190 01 07৩ | 1১৩১0105 (2550০0 415) 
(111) 0০010 58.01-৬]91101001))001017 11141010103, 1১, 45 
(২) 1116 01)2170--]8105 1932--* 28? 
(৩) )9015501)-- 70970985161 (10170 19191106095 2৯175015170 1191)) 
_--13. 390) 

(৪) (1) হোম যন্ত-১৪ 

(11) যনস-১২--১ 07) 0439106111-7110001)50001)% ৭91 

[19209. %9517191) [২০119191) 0, 27 


( ৬৫ 7 


রীমচত্দ ও জরতুক্র 


(গ) সম্প্যাস-গর্হ। 
অবং বহু মনংহা, 
যা হুসেইতিস্‌ রামাং চ দাৎ। 


গাথা! ১৭-১০ 
যস্স ২৯-১৯ 
সং--এতাবতীং বস্থ-মনসাং দেহি। 
যা সুক্ষিতিম্‌ রামাং চ দধাতি। 
সেই সুবুদ্ধি দ1ও, যাহ! গৃহে বাস ও তুষ্টি পছন্দ করে। 
(ঘ) এক-বর্ণতা (১) 
কে অধায়া কে খত্রতুস্‌, 


দাতাইস্‌ অংহৎ 
যে বেরেজেনায় বংউহীম্‌ দাৎ পপ্রশস্তিম্‌। 
151 
থক ৪৯৭ 


সং--কঃ অর্ধাম়] ? কঃ খিতুঃ? ধাত1 ইস্‌ অসৎ, যঃ বুজনায় 
বন্ধীং প্রশস্তিম্‌ দদাৎ। 


ব্রাহ্মণদ্বারাই কী ফল, আর বৈশ্য দ্বারাই কী ফল? যিনি 
ক্ষত্রিয়ের পু সাধন করেন তিনিই যথার্থ পৌরজন। 
(৬) যুযুৎস৷ 
যে মইব্যো যত্তশ, অস্মাই অস্‌ চিৎ বহিস্তা । 
আস্তেং অন্মাই যে নাও আস্তেং দইদীতা ॥ 


গাথা ১০-১৮ 
বন্য ৪৬-১৮ 
সং-যঃ মহাম্‌ জোশং দদাতি, অন্মৈ অতশ্চিৎ বহিষ্টম১ অপি চ 
যঃ অন্মান্‌ আস্তম দনাতি, অস্মৈ আাস্তং দদানি। 


যে আমার হিত করে, তাহার তার চেয়েও বেশী হিত, আর ষে 
আমার অনিষ্ট করে, তাহার গার চেয়েও বেশী অনিষ্ট যেন করি। 





(১) ক্রবরদিন বন্ত ৮৮ 


৬৩ ) 


রামচন্দ্র ও জরুষ্্র 
(5) সংঘপ্রেম 
হেব! জী দ্রেগবাত্ত যে৷ দ্রেগ্বাইতে বহিস্তো । 
হেবোজী অধব1 যন্সাই অবব ফ্রিয়ো ॥ 


গাথা ১০-৬ 
য্স্ন ৪৬-৬ 


_ সহি ক্রগ্বান্‌ যঃ দ্রগ্ততে বহিষ্ঠঃ। 
সহি অষাবান্‌ যন্মৈ অযাবান্‌ প্রিয়ঃ। 
যে বাক্তি পাপীর সহায়ত করে, সে নিজেও পাপী, আর ধাম্মিক 
ব্যক্তি যাহার প্রিয়, সে নিজেও ধাশ্মিক ৷ 
(ছ) আচার-লঘিম 
অয়াও নো ই এরেষ, বীধ্যাতা দত্রবাচীনে। | 


হাৎ ইশ. আ। দেবযমা পেরেস্মেনেং উপাজসং 
রি 
খন্সন ৩-৬ 
সং_-অনয়োঃ দেবাচীন'2 নো ইৎ খাষ, বীক্ষস্তি, যতঃ তে দেবয়প্তঃ 
প্রষ্ট মূ উপজসন্তি । 
সর্বত্রই দেবত্ব আরোপ পূর্বক, উপাপনায় প্রবৃত্ত হন বলিয়। 
দেবাচীনগণ কখনও যথার্থনৃষ্টি লাভ করিতে পারেন না। 
(জ) ব্যক্তিম্বাতন্্্য 
উত্তা অন্গাই যন্গাই উত্তা কন্মাইচিৎ। 
গাথা ৭-১ 


এম ৪৩-১ 
সং_যন্যৈ কশ্মৈ চিদ্‌ যদ্‌ ইষ্টম্‌, তদ্‌ এব অন্মৈ ইষ্টম্‌। 
কেবল তাহাতেই কাহার অধিকার, যাহাতে সকলেরই সমান 
অধিকার আছে । 
(ঝ) বিশ্বমৈত্রী (১) 
য1 ক্ষেবিষা গেউস্‌ চা উব্বাণেম্‌। 


গাথা ১-১ 
যন্ন ২৮-৯ 


এ স্পিন পিপিপি পিপিপি এ - শিশ্িশিীিী তা 


৪৯ 0%8118-555:088155) [58০1০8১, ৮. 13 
[৬৭ ) 


রামচজ্ছ্র ও জরধুত্ 


সং যথা গোঃ উবলাণম্‌ ক্ষবাণি। 
যেন বিশ্বের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারি। 
এই নয়টী তত্ৃষ্ট আবার ইসলামের ভিত্তি । ইহাদিগকে পরি. 
ত্াগ করিলে যাহ! অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে যদি ইসলাম বলা যায়, 
তবে সমাধি হইতে মধুর কণে হাফেজের ব্যঙগধ্বনি শুনা যাইবে__ 
হ্‌ তত ৪ € 
গর মুসলমানি আজ ইন বুদ, 
১ 
০৬ থ এ 
ক হাফেজ দারদ 
৯ ১০ ১১ ১২. ১৩ ১৪ 
আহ আগর আজ পায়-ত্র ইম রোজ, 
১৫ 
শ হত 
বুবদ ফরদাই ॥ 


৩১১৪ ২ 


ৰ ও ্ র্‌ র্ 
হাফেজ 1 আচরণ করে, তাই যদি মুসলমানি হয়, তবে আজের পরে 


১৩ ১৯ 
যেন কাল আর না হয়। 
এই নিবিড় স'দৃশ্টের কথা স্মরণ করিয়া, ইসলামিক সভ্যতার 
অদ্বিতীয় এতিহাসিক, হলেণ্ডের বিশ্ববিখাত বিষ্তাধর পণ্ডিত 17)0%ঘ 
সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে মৌলিকতার অভাবই পারস্যাদেশে ইস- 


লামের নিররগল প্রচারের একমাত্র কারণ (১)। 





বিশুদ্ধ ইসলামকে পাশাতন্ত্রের শাখান্বপ মনে করা যাইতে 
পারে। নব পারস্তের পন্মগুরু বাহাপন্থার প্রচারক আলি আহম্মদ 
বাবের নিগ্ আভিপ্রায় ইহাই ছিল বলিয়া মনে হয়। কোরাণকে 
ইসলামের চূড়ান্ত ধন্মপুস্তক বলিয়া বাহাপন্থীরা মনে করে না (২)। 


(১) (21900 71610--1615191 11661860065 0533 
(২) (1) ১০11--1176 77100 91151710075 133 
(20) 10:6-111০ (0510) ৬৬০1৭ 0£[9999. ৮, 30£ 


( ৬৮”) 


ক্লামচজ্দ্র ও জরতুউ্ 

কোরাণ নিরপেক্ষ ইসলাম ও থাকিতে পারে, ইহাই তাহাদের আশলস। 
পার্স সেই ইসলাম | পার্শীতন্ত্র আবার বেদাস্তের শাখা-- অর্ধ 
বেদের অন্ততর অবয়ব ভার্গব বেদের , প্রস্থান । ' অতএব বিশুদ্ধ ইস- 
লাম বেদান্তের অনুগত বটে । ইসলামের ইসলামত্ব অক্ষুগ্ন রাখিয়াও 
উহাকে আর্ধ্যসভাতার অঙ্গীভূত করা যাইতে পারে। তজ্জন্য যে 
একটামাত্র উপকরণের প্রয়োজন, তাহ! অথর্ধ্বান জরথুস্ত্ের আশিষ। 

কারণ ইসলামের মূলতত্ব সম্বন্ধে যাহারা আলোচনা করিয়াছেন, 
তাহার! পাঁচটা আচার (দীন), ও ছয়টা প্রত্যয়কে (ইমান) “ইসলামের 
ভিত্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (১)। যে পাঁচটী আচার “ইসলামের” 
পর্থস্তত্ত” (২)। আখা। লাভ করিয়াছে তাহারা রোজা, নমাজ, হজ, 
জাকাং ও কলিমা। রোজা1-উপবাস, নমাজ -আহিক উপাসনা, 
হজ - তীর্থযাত্রা, জাকাৎ-দান, ও কলিমা-মন্ত্রজপ। সকল ধর্শ্ম- 
ত্ত্রেই এই মব আচারের সমাবেশ আছে । দেশ ভেদে উহার' বিভিন্ন 
আকার পরিগ্রহ করে মাত্র। বিশেষতঃ আচার বাহ্যিক অনুষ্ঠান 
মাত্র, বিশ্বাসই ধন্মের প্রাণ । আচার উপায় ও বিশ্বাস উপেয। যে 
ছয়্টী তত্বে বিশ্বাস-স্থাপন ইসলামের বাপক লক্ষণ বলিয়। গণ্য হইয়। 
থাকে, সেই ছয়টা গত্ব__(ক) ঈশ্বর, (খ) শলীশ্বরের প্রোরত গ্রন্থ (গ) 
ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ (ঘ; দেবদূতগণ (উ) শেষদিনের বিচার ও 'চ) 
দৈব-বিধান (৩) । ভার্গববেদে ইহাদের নাম যথাক্রমে (ক) মজ দা,। খ) 
গাথ' (গ) জরথুস্ব, (ঘ) অ:মষ! স্পেন্ত, (উ) চিন্বৎ-পরেতু ও (5) হুনর। 
যাহারা এই ছয়টা তত্বে বিশ্বাস করেন, কোরাণের আদেশ (8) মান্য 

(১) 7315117-- 59010655 15], 0,113 

(২) 1758101910000117--151910 2170 27:91:0956191715]0, [0,117 

(৩) (1) 9191--90991065 01 19120, 0, 209 


(11) 17501:217--4-135 রঃ 
(101) [5709100101০ 17601 0:90066 0. 215 


(৪) কোরাণ ২-৫ 


*" 
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রামচজ্দ্র ও জরথুউ্ 


করিলে, তাহাদিগকে কাফের ( অবিশ্বাসী ) বলা চলে কি? যদি কেহ 
মনে করেন যে আরবীয় ভাষায় কথা না বলিলে পরমেশ্বর বুঝিতে 
পারিবেন না, তাহাকে ঈশ্বরের উপাসক ন। বলিয়া আরবিকত্বের উপাসক 
বলাই সঙ্গত (১)। অবশ্য জাতীয় এক্যের জন্য ভাষার এঁক্যের প্রয়ো- 
জন। পরস্ত সেই একক ভাষাটি, সকল ভাষার মধ্যে ছুর্ব্বোধা-তম (২) 
আরবিক না হইয়া, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাঞ্জলতম (৩) পারমসিক হইলে, 
লোকের ম্ৃবিধা ছাড়। অসুবিধার কোনও কথা নাই। পারিকের 
মূল জেন্দ ভাষা, পাণিনিদ্বার৷ অনুশাসিত। “ছন্দসি' বলিয়া পাণিনিতে 
পে সমস্ত নিয়মের উল্লেখ আছে, তাহারা বহুল জেন্দভাষারই 
বিশেষত্ব (8)1 বৈদিক ভাষার সহিত, বাংল। হথব! হিন্দীর যেরূপ 
নিকট সম্বন্ধ, পারসিকের সম্বন্ধ ও সেইরূপ নিকট (৫)। 


পারসিক ভাষার মহাকাব্য শাহ-নামাতে, সংস্কৃত ধ।তু হইতে 
নিষ্পন্ন করা যায় না, এমন শব্দের সংখ্যা শতকরা পাঁচটার বেশী 
নহে (৬)। কেবল আরবিক লিপিতে লিখিত হয় বলিয়াই, পারসিক 
আমাদের পর হইয়া রহিয়াছে । পারসিক১আমাদের ভ্রাতা না হস্তে 
পারে, ভ্রাতৃব্য তে! (0০99510 ) বটেই,__---এক বৈদিক উৎসেরই 
বিভিন্ন ধারা । সাব্বভৌমিকত্ব আনার কেবল বেদেই আছে। 


(১) 09517-01)5 20041751010 01 15191), 7১, 190 
(২) 01995- 2৯201011665 00065 05 13 
(৩) (1) 3:০৬06--1-16615815 11150915091 61515 ৬০] 1 1,377 
(11) 20০0119014৯ 1516016 26151010 15006. 19911061005 
(1770 0. 16 
(৪) [5925:0001161-- 05110501010 2. 561009 ৬৬ ০11100]0 ৬০] ] 
1, 84 
(6) (1) 190001)611--৬ 601০ 74507010995 ৮.7 
(1) 109£256665067--26110 2৯৬০5 2816 1-17709900091 
হটে 
(৬) 3:০৬/৪---1-106155 171569250০1 05:915 ৬০1 1177146 


( ৭৪ ) 


বীমচঞ্জ শ জরতুই 


নাবিধ বিরুদ্ধ মতের সামগ্স্য একমাত্র বেদান্ত ছারহি সম্ভবপর- 
তার তাহার পরিচয়। 


রণ হ্‌ 


বাজায়-একি টা কিষণ যোগেশ্বর আস্ত, 


্ ৮ ০ ১১ ১২. ১৩ ১৪ ১৫. ১ 
কিআজ নূর-এ উ হর দো আলম পুর আস্ত, ॥ 
১৯৫ ১৯৫ 

৭ ১৬ ১৪৯ হ্‌০ ১ হু 
বা জায়এ কি অজ্জন কমান-দার হস্ত, | 
৯৫ ১৫ 
হও ৪ হ শু চু 
বা ইকবাল-এ খুবি সরোকার হস্ত ॥ 
১৫ ১৫ 
২৮ ২৯ ৩০ ৬ ১ ঙ৩হ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৩ ৩৭ 
হাম আন জা! আস্ত, দৌলত হাম আন জা আস্ত, দাদ। 
৯৫ ৯৫ 
৩ ৩১৯ ৪০ ধ$ ৪২ ৪ ৩ ৪৪ ৪৪. ৪৩ 
হাম আন জা আস্ত, ফতেহ ও জফর ইয়াদ বাদ॥ 
১৫ ১৫ 


ফৈজী--ফারসী গীতা_-১৮ অধ্যায় 
সং ৩ ৫ ৪ ১] ৭ ১১ 


সেই জায়গায় কি যথায় কৃষ্ণের মত যোগেশ্বর আছেন,__ যাহার 
১০ ১৩ ৪ ১৫ ১৩ ১৪৯ ৮ ও 
জ্যোতিতে উভয় জগৎ পরিপূর্ণ, সেই জায়গায় কি যথায় অজ্জুন ধনুধণর 


৯ ৫ ৪ শু ৮ ৪) ৩৬ ৩১ 
যাহা শুচিতার প্রভায় পরিপ্রুত,_কেবল সেই জায়গার আছে 


৩২ ৩৪) ৩৪ ৫ ৩৬ ২৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪৪০ ৪১ 
সম্পদ্‌, কেবল সেই জায়গায় আছে ন্যায়, কেবল সেই জায়গায় আছে 


৪২৪৩ ৪৪ ৪8€ ৪৬ 
জয় ও অভ্যুদয়, একথা যেন স্মরণ থাকে । 


€( ৭১ 0) 


স্বীমউগ্্ ও জরবুষ্র 

- এইজন্য. ব্যাপক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার পক্ষে, বেদবাহা আরবিক 
অপেক্ষা বেদমূলগক পারসিক ভাষার উপযোগিতাই বলীয়ান্‌। 
আরবিকত্বের মোহ ছাড়িয়া দিলে ইসলামকে জাবথুস্ত্তন্ত্রের নামান্তর 
বলিয়াই মনে হইবে । যিনি গাথায় ইসগাম দেখিতে পান না, তিনি 
ইসলাম. কী তাহা জানেন না। যদি কেহ বলেন “সেতারের স্বরে 
গান করিতে পারিব না, দামামা আমার চাইই” তবে তাহার সঙ্গীতে 
দক্ষতা অপেক্ষা দামামায় উৎকট অন্থুরাগই বেশী গ্রকাশ পায়। সম্রাট 
আকবর আরবিকত্বের মোহ কাটাইয়াছিলেন। গাহাকে অগ্রিহোত্রী 
জারথুস্স মনে করিবার পক্ষে কোনও বাধা ছিল না (১)। 

বিশেষতঃ জারতুস্ত্রতন্ত্বের আরবাসংস্করণরূপে নিজকে বেদাস্তের অনুগত 
মনে করিতে পারিলেই ইসলাম সার্থকতা লাভ করিবে । নতুবা ইসলাম 
প্রচ;র নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। 

কারণ, একেশ্বরবাদ, নিরাকারোপাসনা, জাতিভেদরাহিত্য, কোনটাই 
ইসলামের বৈশিষ্ট্য নহে। ইহুদি বা খরীষ্টপন্থায়ও তাঠারা তুল্যরূপেই 
বি্ভমান। বিশ্বন্রাতৃত্বের প্রেরণাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য-__-তাহা দেশ 
ও বণের ব্যবধান অতিক্রম করিয়াছে । মনুষ্যবিশেষের যাহা সাধনায় 
ধন, জাতি-দেশ বর্ণনিরবরবিশেষে মনুয্যষ্াত্রই তাহার ফলভাগী, এই মহান 
সত্য ইসল'মের পৃষ্ঠপোষক বলিয়াই ইসলামের শ্রীবনী শক্তি এত প্রবল। 
গ্রতি জনপদেই নরে নরে অবস্থিত নারায়ণ, এই আদর্শের আহ্বানে 
সাড়া দিয়া থাকে_--তাই ইসলাম দেশে দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
পড়িয়াছে । কিন্তু স্ক্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে 
বিশবত্রাতৃতবের উদার আদর্শ, ইসলাম পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে 
নাই। ইসলামের ভ্রাতৃত্ব কেবল মুসলমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ__ 
তাহ। মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব মাত্র । মুসলমানের জন্য তাহাতে কোনও 


(১) 01701010615 190059০5200 1710190005 01 (116 
[০০৪] 0০০৮ ৬০1]. 111--, 247 


(4২) 


বাসচন্দ ও জরধুট্ট 


স্থান নাই (১)। ঘা ও অপমানই অমুনলমা7নর পপ্রাপা বলিয়া অনেক 
মুদলমানের ধারণা । অসহিষুতাই ইসলামের মারাত্মক দোষ (২)। 
অসহিষুণতার প্রত্তীকার একমাত্র বেদান্তদ্বারাই সন্তপপর-_- কারণ 
বেদাস্তই সকল বিরোধের সামঞ্জস্য করিতে পরে। সাকারানষ্ঠ 
ধামচন্দ্রও যেমন বেদান্তের অবতার, (১177০ জরথুস্তর€ তেমনই 
&দান্তেরই অবতার (৩)। বেদান্তের দৃ্টত চভয়েই সমান প্রিয় । 
বদান্ত উভয়েরই কলাাণকামন! করেন, একজনের হানিদ্বারা অপরের 
লাভ আকাজ্ষা করেন না। ভ্রাতুবিরোধস্থলে বিহ্বল মাতার গ্যায়, 
গাকর জয় ও অপরের অপরাজয়, ইহাই তাহার কামনার বিষয়। 
সেো। অহং কিতবমাতেব দ্বয়োরমপি মহামতে। 
একস্ত জয়ম্‌ আশংসে দ্বিতীয়স্যাপরাজয়ম ॥ 
শান্তুপর্বব ৮১-১১ 

মানব জাতির এক্য প্রতিষ্ঠা বা বিশ্বদ্রাতৃত্থ মন্রঘ্জীবনের অমুস্তর 
গাদর্শ। কিন্তুভিন্ন ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য অক্ষু্ন রাখিয়াই সেই একা 
পতিষ্ঠিত করিতে হইবে । নির্বিশেষে সারূপা (0১1)11)) তাহার পথ 
হে: সবিশেষ সামগ্তস্তাই (781107):) তাহার পথ। নতুবা কোর 
কানও মূল্য থাকে সা। বাপের বৈচিত্র্য রামণনুর সৌন্দযোর 
ঠারণ। একটী মাত্র বর্ণনারা রামধন গঠিত হইতে পারে না-সে 
যতই নুন্দর হটক | ইসলাম সারুপা স্থাপন বরিতে পারে 
'মঞ্পগ্থ স্থাপন করিতে জানে না। কারণ ব্রিদ্ধ মতবা:দর জন্থা 
কানও স্থান ইনলামে নাই। পরস্ত জাররুদ্বতন্ব দ্বারা সংমপ্তস্ত 
শ্ুদপর। কারণ হিন্দ ও পাঁশী, উভয়তন্বট বেদানেরই অন্যাতর অঙ্গ । 


-াশীশাশি পেশা পপ ২০ ০ পাপী 
পপ পাসতল পা শিট রীতি; 2৮2১ 


টি ্ হাতত টি ০ 15191) 11. 273 
(01) 1৩81901197)0-7150215 1০৬৩0 ৩1 উস রআ 
0191)1517, 1, 232 


(111) 76176171106 85111719000 ০1 0999 0. 110 
(২) 9611-_11151011091 [06৮61015716 01 006 হেথানা। 15,172 
(৩) দেন-্ছুতিশীল- €ছুায়। অস্রশ বাপ্রিশিল _ আশরুদ্ধ । 
( বে্দোছ্ের চতুব্ুহ ) 





( »৩ ) 


রামচঙ্্ ও জরতুক্ 


বৈশিষ্ট্য অক্ষুপ্ রাখিতে না পারিলে এঁক্যের উদ্দেশ্ঠ বার্থ হয়। এক্যের 
উদ্দেশ্যই হইল ব্যক্তিবিশেষের সাধনাকে সাধারণের সম্পত্তি করিয়। 
দেওয়া । বৈশিষ্ট্যলোপের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির বা জা।তর বিশিষ্ট সাধনাও 
কিছু থাকিবেনা_-সাধারণ-ভোগা করিবার মত কোনও সম্পদ 
খজিয়! পাওয়া যাইবে ন।। (সরূপ এক্য নিরর্থক-_ মনুঘ্যজাতি 
তদ্বারা লাভবান হইতে পারিবে না। ভাহা উচ্চকে নিয়ে টানিয় 
নামায়, নীচকে উপরে তুলিয়! লয় না। 

বিশ্বত্রাতিত্র যদি ইসলামের মাদর্শ হইয়া থাকে তবে ইসলামকে 
বেদান্তের অনুগত হইতেই হইবে, অর্থাৎ নিজকে পার্শাতন্তের 
আরবা সংক্গরণ মান করিয়া) জরথুস্্রকে পয়গন্ধর € গাথাকে স্বাধ্যায় 
বলিয়। গ্রহণ করিতেই হইবে। নতুবা জগতের অন্যান্য ধন্মতন্ত্ের 
সহিত উহার কোনও সামঞ্জস্য হইতে পারে না । 

আর বিশ্বত্র/তুত্ব যদি ইসলামের লক্ষা না হইয়া থাকে, বে 
ইসলামের জন্ম বাথ হইয়াছে বলিতে হইবে। কারণ মুলতত্ব সন্থন্থ 
ইভদিতন্তের লহিত ইসলামের বিশেব কোনও পার্থকা নাই । কেবঙ্গ 
ইভুদিসংঘের দ্বার ভিন্নজাতির পক্ষে রুদ্ধ, আর ইসসামিক সংঘের 
দ্বার সকল জাতির জন্তা উন্ুক্ত। ইসলামিক রাষ্ট্রের কোনও 
সীমানা নাই (১)। দশের একাই অন্য সব্বত্র জাতিগঠনের ভিন্তি 
বলিয়। গৃহীত হইয়াছে, ধন্মতান্বর একাই ইসলামের জাতিগঠনের 
বনিয়াদ্‌ (১)। বৌদ্দতন্ত্র আর ইলাতিতন্থ ও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও তির 
ভিন্ন গো্ীতে প্রচারিত হইয়াছে । কিন্তু এ গোষ্ঠিসমুহকে একটা 
জাতিতে পরিণত করিবার চেষ্টা ইসলামই করিয়াছে । জাতিগঠন 
[৬ উচার। সচেতন ছিল না, তাই বৌদ্ধ ব। উরি টি 


(১) 0০851711076 টির 91 15170) 19, 42. 


(১) £/510016 বর 9180 (০ 15501,91999 ০111 
[105911197), 1), 


(৭ ) 


বাসচজ্দ ও জরথুত 

গধারণভাষার উপযোগ উপপন্ধি করতে পারে নাই (১)। এইজন্য 
দাইবেল বা! ত্রিপিটক মুলভাযায় পড়িতে হইবে এই রূপ নির্ববন্ধ 
হারা করেন নাই। প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজ নিজ ভাম্বা় বাইবেলের 
অন্রবাদ করিয়! লইয়াছে । পক্ষান্তরে আরবী! মূল সঙ্গে সঙ্গে 
না দিয়া, কোনও ভাষায় কোরাণের অনুবাদ মাত্র প্রকাশ করা 
মুসলমান শাস্ত্রে বিগহিত (২)। আর৪ বড কথা এই যে ইসাহি বা 
বৌদ্বততন্ত্র রাজনীতির সহিত কোন৪€ সংশ্রর রাখা প্রয়োজনীয় মনে 
করেন নাই (৩.। কিন্তু রাজনীতির সঠিত কোন€ 
সম্পর্ক না রাখিলে জাতিগঠন হয় ন;। 
তাই মুসলমান জাতিগঠন করিয়াছে । বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান তাহা 
পারে নাই ।-_সমস্ত বৌদ্ধ বা সমস্ত খ্রীষ্টান নিজদিগকে একজাতি- 
ভূক্ত বলিয়া মনে করে না। নিখিল মুসলমান আপনাদিগনে 
এক জাতততুক্ত বলিয়া মনে করে। খিলাফত “সই জাতীয়তার 
প্রতীক। পাতশাহার আদেশ অপেক্ষা খলিফার আদেশ বলবন্তর | 
একটী সংঘের অধীন যাহার! তাঙ্ারাই এক জাতিভুর্ত। খলিফা 
সেই সংঘের নায়ক। ধন্মতন্বের মহিত রাজনীতির সম্পক ছিন্র 
করা আবশ্ক মনে করেন না বলিয়াই হয়ত ম্যাম গান্দীকে শ্রেছ 
মুসলমান বলিয়া অনেকে দাবী করেন (9)। 

লোকে কথায় বলে যে রক্তের টানই সবচেয়ে বড় টান। কিন্তু 
ইসলাম দেখাইয়াছে যে ধন্মতান্বর টানই বড় টান। একবার 
মুনলমান হইয়। গেলেই পারসিক আর পাশীর জন্তা বেদনা 


(১) £১0016 ১০1৬1০-1512]) 910 0116 125৬০17091099% ০01 07৮ 
1115911191). 1১, 19 

(২) 3.০৬10০--1-1661779% 11156019091 10157 ৬০91, 11 0.4. 

(৩) 1৬900017010- 4৯৭1১601501 151001. 19,251. 259, 

(৪) 11711053920 70900109. 145 17, 1932 -7001)117107 101 
1368917 12901078. 91891151227 0531)0,) 


(55) 


৭৮ আপ ০ পপি 


বামচত্দ্র ও জরথুর 


অন্ভুভন করে না, 'ভরতীয় আর হিন্দুর জন্য তন্ুকম্প। করে না। 
একই পৃর্বপুকষের রক্ত যাহাদের শরীরে প্রবাহিত তাহাদের 
মধো অহি-নকুল ১স্বন্ধ ঈাড়ায়। অ.র যাহার ভাষা! পর্য)স্ত ছুর্বের্বাধা, 
সেই হয় পরম আত্মীয়। মোগল, পাঠন, তুরপী, পারসী, 
আরবী-_ ইহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন জাতি; বিস্তু ইসল!মের দৌলতে 
ইহাদের মধ্যে পরম্পর অনৈকা অপেক্ষা একাই বেশী পরিস্ফুট (১)। 
পারসী পাঠান ও হিন্দুর শিরায় শিরায় যে একই রক্ত প্রবাহিত, 
সাহারা যে মূস একই ভাষার বিভিন্ন ঝুলিতে মনোভাৰ প্রকাশ করিয়া 
থাকেন, তাহার ত'তপর্যা অনেকেই পরিগ্রহ করিতে পাবেন না। 
অন্যত্র সর্বত্রই *র্মমনীতির সহিত রাজনীতর কে!নও সং্রন রাখার 
প্রয়োজন হাঁদৃত হয নাই। কেবল মজদাযন্্ (২৪ ইসলামই, 
জীবনকে বিভিন্ন নললাচেছ প্রকোর্টে ভগ করিষা লইয়া ধর্্মনীতি 
ও রাজনীতির সম্পর্ক পুগইহা দিতে, রাজী হয় নাই । বাই উল 
ধর্মতান্বর বনিয়'দে জাতগঠনের এয়াস করিয়াছে । কিন্তু এ 
জাতীয়তা যদ আন্জাতিকভার (11)107779101010]1810 ) সহায়ক 
না হয়, ইসলাম যদি বিশ্বভ্রতহেের পথে সোপান ন। হই 
প্রাচীর হইয়া উঠ, তনে বিশ্ব-মানবের নিকট ইসলামের কোনও 
আদর থাকিতে পারেনা । তাহ। হইলে মুসলমান সম্প্রদায় 
ঈুদিসম্প্রদায়ের বৃহৎ সংস্করণ মাত্র হইয়। দাড়াবে, মার আরবদিগকে 
ইুদিত্তন্্র গ্রহণ করাইয়া! ছিলেন এইমাত্র হইবে হঞ্জরত মহম্মাদের 
গৌরব। বিশ্বত্রাতৃত্বের আদর্শ পরিবর্জন করিলে, ইসলামের 
জীখনীশান্ত ক্ষীণ তইয়। পড়িবে বলিয়া মনে হয় (৩)। 


(১) 41776 ১6151677151) 9719 0765550701995 ০1 0) 
[৬1052110910 70, 3. ্‌ 

(২) (1) )401501- /9100311191) 80155 7১,213. 

(11) 6858706111--19171195091)5 07 07০ ৬৭299-59571; 
[২০1101910, 10. 152. 


(৬) 7০৫ 105118 ৮৬০]৭ 19099, 0, 284, 
( ৭৬ ) 


রামচজ্দ্র ও জরৎুক্র 


পাশীতরন্ত্রে অভিনব সংক্করণরূপে গণা করিলেই ইসলামকে 
যথাযথ দেখা হয়, এই ইঙ্গিত করিয়াছেন মুশ্রমজগতের শিরোমণ 
;দ্রশ ছুইজন অতিরথ ধর্মগুরু । একজন ইমাম গঙ্জলি, আর একজন 
ইমাম আবছুল বাহা। ইহার! দুজনেই আবার পারস্তের সন্তান, 
পবিত্র আধ্যবংশেই ইহাদের জন্ম (১)। একজন স্ফীপন্থার ও অন্য 
জন বাহীপন্থার প্রতিষ্ঠাতা । একজন দেখাইয়াছেন যে অধ্যাত্বন দকে 
ছাড়িয়া দিলে ইসলাম কতকগুলি নিরর্থক আচারের সমষ্টি মাত্র 
হঈয়। দাড়ায়। আর একজন দ্রেখাইয়াছেন যে বিশ্বত্রাতত্বকে 
ছাড়িয়া দিলে, ইসলাম সংকীর্ণ ওয়ংহেবি (২) সম্প্রদায়ে সঙ্কুচিত হইয়া 
পড়ে। 

অপর পক্ষে অধ্যাআবাদ € বিশ্বভ্রাতন্বের আদর্শ গ্রহণ করিলে, 
কবল ভ।ষাগত পার্থকা ছাড়া, পাশীতন্ত্বের সহিত ঈসলামের আর 


কোনও পার্থকা থাকে না । আর পাশত্ান্্ের শাখ! বলিয়া 
ইসগগামকেও বেদান্তের অনুগত মনে করা যাইতে পারে। 


সেরূপ হইলে হিন্দু মুনলমানের সংঘধের কারণ ও অপশ্চত হয়। 
মুশিদাবাদ জেলা বোর্ডের স্ুযোগা চেয়ারম্যান মৌলৰী আবছুস, 
সামাদ, হিন্দু মুসলমান কলহের মল কারণ অতি যথার্থরূপে বাক্ত: 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-_-'1101) 1816৭ 006 11888- 
|10)811) 1000 1119 19110101) 1)06 01191780 8183811081 10068 
1118 11110017) 7001 010 10161 1)001 11101611101 (৩) অথাৎ 
ছিন্দু মুসলমান ব্যক্তিটীকে ঘন! করে, মুনলমান ধর্মটীকে নহে, আর 
মুসলমান হিন্দৃধন্টীকে ঘৃণা করে হিন্দু বাক্তিটাকে নছে। ইহার 
প্রধান কারণ এই যে হিন্দৃতন্ে বিভিনন মতবাদের জন্য স্থান আছে, 


সপ 2 িশ শি 


(১) টা চি _4] তিন (£1৬015]1 নিহি? শন 
৬১০ )1১ 53. 
(1) 1701165--139191 (116 50101001076 296) ৮. 19 
(২) 7/7709০01101)101--171191010900101521, 0,177, 


(৩) 73617091 19:০৬11)017] 0501716767706 91965191 96৪31017, 
59-12-1931. 


( ৭৭) 


রামচজ্জ্র ও জরুরী 


অতএব ধশ্মম'তর পার্থকা হিন্দু সা করিতে জানে। আপিচ 
হিন্দুতন্ত্রে কম্মযোগের (700)165- নীতিশাস্ব ) সচ্ভাব হেতু, ধন্মজ্ঞান 
( 780010009 ) প্রবল থাকায়, হিন্দু চরিত্রবলে খুব উন্নত' বাক্তিগত 
চরিত্র নিয়া হিন্দুকে নিন্দা করিবার মত বিশেষ কিছুই নাই। 
সম্প্রদায় হুইটার পরস্পর বিদ্বেষের স্থল কারণ এই যে মুসলমান মনে 
করে যে হিন্দুর প্রাধান্তের অর্থ যদ্দি বহুদেবণাদ ও মৃত্তিপৃঞ্জার প্রাধান্য 
হয়, তবে হিন্দুর প্রাধান্তা লোপ করাই মার্জিত রুচি লোকের পক্ষে 
কর্তব্য কার্ধা। আর.হিন্দু মনে করেযে আরম যর্দি গ্রতিষা-পুজা 
করিয়া জাহান্নামে যাই, তাহাতে মুসলমানের ক্ষতি কি? সে 
তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে আসে কেন? কিন্তু শক্ষাভাবে বিচার 
করিলে দেখা যাইবে হে ধর্মমতের পর্থকা কলহের প্রকৃত কারণ 


নে, কৃষ্টির (01৮11155007 ) পার্থক্যই সম্প্রনায় দয়ের নিদ্ধেষের 
নিগুঢ় কারণ। হিন্দু মনে করে যে হিন্দুম্থানের সভাতায় এমন 
কিসের অভাব আছে, যদ্ধেতুক্ হিন্দুস্থানের অধিবাসী এক চতুর্থাংশ 
লোক নিঞ্দের কুলক্রমাগত কৃষ্টি বিসজ্জন দিয়া একটী বৈদেশিক 
কৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করিল। আর মুসলমান মনে করে থে তাহাকে 
উর্দু ছাড়াইয়া হিন্দী পড়াইতে, পায়ঙ্জামা ছাড়াইয়া ধতি পরাষ্টীতে, 
হিন্দুর কী অধিকার আছে। যর্দ ধর্মমতের পার্থকাই কলহের 
কারণ হইত, তবে হিন্দুর সহিত ব্রাহ্ম, শিখ ব। আধাসনাজ্জীর তুমুল 
কলহ লাণিয়াই থাকিত। আর ধর্মমমতের সাদুশ্যই যাঁদ প্রীতিবন্ধানের 
হেতু হইত তবে ব্রাহ্ম, শিখ বা আধ্যসমাজীর সহিত মুসলমানের 
অনবচ্ছিন্ন সৌহাদ্দিই বর্তমান থাকিত। বন্ত্রগত্য। চার বিপর্ষযাসষ্ট 
ৃষ্টিগে'চর হয়, অর্থ) ব্রাঙ্ম শিখ বা আর্ধাসমাজীর সহিত হিন্টুরই 
অপেক্ষাকৃত বেশী সৌহার্দ, আর মুসলমানের অপেক্ষাকৃত বেশী 
বিদ্বেষ দেখা যায়। অতএব অশনে-বসনে-ভাষণে-ভষাণে কুষ্টিগঠ 
সানশ্ঠঈ সৌন্বপ্ের মূল। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের কৃষ্টিকে 
পরকীয় মনে করে বলিয়া বাদ্ধষের সঞ্চার হয় । (১) 

১) 'শ্বদেশে বিদেশে ক্রাশ্চ।ন বন্ধু আমার অনেক আেন। কাহারও 
পিতা, কাহারও বা! পিতামহ কেছ বা শ্বয়ং) ধশ্মান্তর ্াঠণ করিয়াছেন । 


( ৭৮" ) 


'ব্লীমচক্দ ও জরখুষ্র 


এই বৈসাদশ্ঠ দূর করিবার আভিপ্রায়ে, জাতীয় জীবনের' স্ুত্রপাত 
£ঠাতে হইতেই হিন্দু নেতাগণ মুসলম'নদিগকে ভারতীয় কষ্টি গ্রহণ 
করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। “আমরা প্রথম ভারতবধায় 
»ৎপরে হিন্দু ও মুসলমান,” ইহ। কংগ্রেসের একটি মুখা অভিমতি। 
ণর্মান সময়ে তুরক্গ, পারস্য ও গান্ধারে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া 
জাতীয় *াবাদী মুসলমান নেতাগণও ভারতীয় কুষ্টির পক্ষপাতী তা 
পড়িয়াছেন। বঙ্গীয় মুসলম'ন তরুণ সংঘের বাবিক অধিবেশনে, 
“হার সভাপতি মৌপবী সেরাঞজউলহক যে ব্যাখ্যান দিয়াছেন তাহ! 


সকলের প্রণিধানযোগা। উহা হইতে কোণ বোন হংশ এখানে 
দ্ধ ত হইল । 

“আজ তুরস্ক, ইতাণ, পারস্য প্রভৃতি জনপদ নিজ নিজ দেশের 
গাচীন সম্মত ক্মরণ পূর্বক, পূর্ব্বগৌরবের বোধ ও সংবেদ লহয়া 
জাশিতা উঠি:হতছে। আরা আরব্যেষ ভাবে, পারস্য পারস্যের 
ভাবে, তুরস্ক তুরক্ষের ভাবেই জাগিতেছে। পারস্য, তুরস্ক, 
আফগানিস্থান, আরব গৌরবের কাণা কড়িও গ্রহণ না করিয়া, 
স্বকীয় অমুসলমান পূর্বপুরুষদের মতীত যুগের কীন্তি কাহিনীর গৌরস 
কাহিন'র স্মৃতির প্রদীপ জ্বালিয়! নৃতন রাষ্ট্রজীবন গঠন করিতেছেন। 

পারস্য আরবীয় যুগের বিজ্ঞাতীয় গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে 


গ্রামীণ যুগের যমশেনত জোহাক, ফরিতুন, কায়কোবাদ, খশরু, জালও 
রোস্তমের নামেই মাতিয়া উঠিতেছে। তুরস্ক ও তাহার বৌদ্ধ, 
পন্য শি ভইত* ভাহার] নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় ন। দিলে বুঝিবার 
| নাই “ঘ পর্বছিক দিয়া ঠাহীর। আজও আমাদের তাই বোন নেই । 
আর মুসলমান £ আমাদের একজন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল । সে প্রেমে মতিয়া 
বন্মতাগ করে। এক বংসর পরে দেখা | তাহার নাম ব্দলাইয়াছে, প্রকৃতি 
বলণ।ইয়াছে, হগবাণের দেওয়া যে আরুতি সে পর্যন্ত এমনই বদলা ইয়া 
গিয়।ছে যে আর চিনিবার খো৷ নাই ” শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্তমান হিন্দু 
মসলমান সমন্ত।_ হিন্দ মিশন-শআাবণ ১৩৩৯--পু ১১১ 

লেখক বিস্মৃত হইয়াছেন যে মুসলমান পাশীতন্বের প্রতিনিধি । ইরাণীয় 
রুছির বৈশিষ্টা রক্ষা করিয়।, বৈচিত্রাদ্ধারা ভারতীয় জানে সৌন্দধ্যসম্তার 
শর্ছির হেতুরূ'পই মুসলমান সম্প্রদায়ের সার্থকতা । সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না 
ইইলে মুসলমশের উপস্থিতি নিষ্ষল | 


(৭৯ ॥ 


রীমচঙ্জ ও জরখুর 


পূর্বপুরুষ চেঙ্গিস, হালাকু, কুবলাই ও মন্দ বা প্রভৃতি 

বীরেন্্রবর্গের ছবি. ব! মাদর্শ সন্ুখে রাখিয়াই জাগিয়া উঠিতেছে। 
কিন্তু ভারতীয় মুদলমানগণই ভারতের প্রাচীন গৌরবময় মহিমাকে 
একেবারেই অন্বীকার করিয়; বসিয়াছে। (মুহাবীর ভীম্ম, সত্যাবতার 
শ্রীরামচন্্র, সব্যসাচী অঙ্ছুন, শুরকুসনূর্ধা কর্ণ প্রভৃতি চন্দ্র সুর্যা ও 
অগ্নবংশী্গণের অসাধারণ বীর্ধাগরিমার জন্য সে কোন গৌরবই 
বোধ. করে নাঃ কিঞ্চ করাটাকেও কলঙ্কজনক মনে করে। অন্ধ 
দিকে সে আরব পারস্তের বী -পুরুষদিগের গৌরবের বডাই করিলেও 


৮ তাহাতে মনে কোনও জোর পায় না । কারণ সে জানে যে তাহাদের 


সঙ্গে রক্তের কোন সম্বপ্ধ নাই।) 

বাংলার এই লক্ষ লক্ষ নিম্শ্রেণীর মুসলমানের ভিত৭, সহ সহস্র 
বাহ্ষণ ক্ষত্রয় জ.ঠ রাজপুতের জেডাতি ও তেঙ্গঃপূর্ণ রক্তপ্রবাহ 
বিদ্মান আছে। কিন্তু তাহারা কেহই সেই গৌরবের স্মৃতি সম্মুখে 
ধরিতে না পারায়, নীচতা ও অন্ধকারে ঘুরপাক খাইতেছে। কেহ 
কেই কৃত্রিমভাবে আপনাদ্িগকে মোগল পাঠান শেখ সৈয়দ বলিয়া 
দাবী করিলেও, মন তাহাতে মোটেই জোর পাইতেছে না। তার 
মনে মনের কাছে কোন চালাকিই খাটিতে পারেনা । (১) 


১ েস্পস ৯ শা পট পাশা পেশি ৪ পি ০৮৮ শট পপি পাপপসপীপাসপা 


১ হ 2 ৪ 
(১) খা নাশিস্ত, কি মশ 
৮৫ 


€ চর রি 


খা ॥? 
খাশেক ম ও. হিচ শা গুফহ। 
৯ 
১১ 


১৩ ৪ 


ক 
হাফেজ আর গড বিদানির, 


১৫ 


১ ই ১ ১৭ ১৮ ১৯ 


কি চুনিন-অম্‌ চে শবাদ | 


টি 
৮ ১ গু চি স্‌ চ রা চপ 
অমি যে প্রেমিকত গ্রড় তাহা জানেন তবু কিছু বলেন 
ঠ ১১ ১৩ 3 ১৪ ১. ১ এ ৬১ 
নাট |] হাফিজ নিজেও যদি জানে থে আমি এই. তাহাতে আর 
৮, ১৯ ঙ$ 


কী হইবে? মাহা মনে মনে পহা বলিয়! জাশি মুখে অস্বীকার 
করিলেই তাহা মিথ্যা হয় না। 


রামচন্দ্র ও জরথু্র 


যখন শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভীম, পা প্রন্থৃতি বীরপুরুষগণ, কিনব 
কপিল কনাদ পতগ্লি প্রভূঠি জগদ্গ্ররু দার্শানকগণ, অথব! ব্যাস, 
বাল্সিকী, ভবভূতি, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ, চরক, নুশ্রুত প্রভৃতি 
অসাধারণ মণীষাসম্পন্ন ভিষক্গণ, কিন্ব। গার্গা, আত্রেয়ী প্রভৃতি 
নাদীবুন্দের গৌরবের কথায় হিন্দু ছাত্র বা যুবকের বুক ফুলেয়া উঠে, 
ঠিক সেই সময়ে হিন্দুকুলসন্ভুত মুগলমান ছাত্র ও যুবকের মন দগিয়া 
যায়। তাহারা চ[পিদিকে হাতড়াইয়া গৌরবের কিছু দেখিতে 
গায় না। কি ভীষণ বাবস্থা? মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাঠ রাজপুত ও শিখ ছিল। সুতরাং তাহাদের 
সন্মুথে প্রাচীন হিন্দুর বেরবেদান্ত উপনিষদ, আয়ুবেবেদ, জোতিষ, 
কাব্য, দর্শধ, বিজ্ঞান রওন।র যে গৌরপ--- যাহার কাছে, ফিনিসিয়।, 
মিডিয়া, জুডয়া ব্যাকটি যা, কালডিয়! ট্রঘ, ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতি 
সকলেরই মাথ| নত-সেই গৌরবের মহাজ্যোতিঃ হইতে ভারতীয় 
মুদলমানদিগকে বঞ্চিত রাখেলে, মুসলমান কখনও ভারতবক্ষে ম'থা 
উচু করিয়া দীড়াইতে পারিবে না। এ জন্য শুধু হিন্দুকে আপনার 
মনে করিলে চলিবে না। ভারতের সমস্ত গৌরবকেই হিন্দুর ন্যায় 
কুক্ষিগত করিয়া লইতে হইবে” (১) । 

কিন্তু মুসলমানের জাতীয়তা ধর্মতান্্রর উপর সংস্থাপিত, ধর্মমতন্ত্ের 
সহিত অবিচ্ছেগ্ভভাবে জড়িত । আর সেই ধর্মতন্্র হিন্দৃতত্ত্র হইতে 
এ পৃথক্‌, যে প্রতিন।-পুজা ও জাতিভেদ্মূলক হিন্দুতন্থের ম্ষ, অনেক 
মুললমানের পক্ষেই কঠিন পরীক্ষা । ইসলামের আদর্শ বজায় 
রাখিয়া হিন্দু-কৃষ্টির সহিত মিলন সম্ভবপর কিনা তাহাতে অনেকেই 
সান্দহান। কিন্তু পাশীতন্্ব সব্ধন্ধে সে কথা খাটে না। পাশীতন্ 
মুসলমানকে একান্তই আপনার করিয়া লইতে পারে। বৈশিষ্ট্যও 


_ শি তি ও সা ৯৯৩২ পপ পিপিপি সপীপপিপীসপি পপ ৭ - ০ 


(১) হিন্দুমিশন জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৯-৮২ পৃষ্ঠা 


(৮১) 


রামচজ্দ্র ও জরথুক্ 


অক্ষু্ন থাকে, মিলনও হয়,-আর সাধনার বৈচিত্র বারা জাতীয় শক্তির 
বৃদ্ধি হয়। আরবেখকানও সভ্যতা ছিল না। আরবিক কৃষ্টি একটা 
কথার কথা মাত্র (১)। বাধা হইয়া ইসলামকে পারমিক কুণ্ঠির ভিতর 
দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে । ইসলাম পারসিক কৃষ্টি গ্রহণ 
করিয়াছে বলিয়াই, যদি আমরা পাগসক কৃঠ্টিকে পর মনে করি, 
তবে ইসঙ্গাম হিন্ু-কৃষ্টি গ্রহণ করিলে, হিন্দু-কৃষ্টিকেও পর মনে 
করিতে পারি । "বরং পারসিক কৃণ্টির যত্তটা অংশ ইসলাম সঞ্জীবিত 
রাখিয়াছে, সেই পরিমাণে ইসলাম আমাদের দন্যবাদের পাত্র । 
অনন্য মুসলমান যদি সাদি হাফেজ ও রূমকে উপেক্ষা করিয়া কেবল 
হাঁরিরির মকানতের চচ্চাই করিত, তবে আমাদের ধন্যবাদের কাঁরণ 
থাকিত না। কিন্তু মকামতকে পরিশ্্যাগ করিলে ইসলামের কিছু 
আসে যায় ন!-রুমির মশনবীকে পরিত্যাগ করিলে ইসলাম 
ধূলিলুষ্ঠিত হইয়। পড়িবে। মশনবীর বীজমন্ত্র সাবার গাথাতেই 
পাওয়। যায়। 

অতএব জরতুস্ত্রের গাথাই হিন্দু € মুসলমান উভয়কে এই 
পরস্পরীণ বিদ্বেষের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে। গাথার মহিত 
পরিচয় হইলে হিন্দু বুঝিতে পারি যে মুসলমান যে সভ্যতা গ্রহণ 
করিয়াছে তাহা বিজাতীয় নঠে_--আহিন্দ্ু হউতে পারে, অবৈদিক 
নহে । উহ! অথর্ববেদের অন্যতর শঙ্গ ভাগব উপস্থর পরিস্তাস। 
আর মুসলমান বুঝিতে পারিবে যে বেদিক সাধনার অর্থই বন্থু দেবনাদ 
ও মুক্তিপৃ্জার পরিগ্রহণ নহে |  আথবববেদের খষি-রাজ অথর্বান 
জরথুস্্র বুদেববাদ ও মুক্িপূজার যাদুশ নিন্দা করিয়াছেন, কোরাণের 
নিন্দা তাহ! অপেক্ষা তীব্রতর নহে। অতএব কোরাণীয় ধর্মগ্রহণের 
জন্য বেদের বাহিরে যাঈবার কোনও প্রয়োজন নাই । কোরাণকে 


(১) 17606 15 9. 00661 01৮11120010, 214 81,801 ০1৮11128001 
(11616 85 180 41919 015111591000::72827016-961516-7191518 211( 
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(৮২) 


রামচজ্জ্র ও জরথুষ, 


গাথার বিবৃতি বলিয়া 'মনে করিলে সকল দিক রক্ষা পায়। একূপ 
ধারণা কোরাণীয় শিক্ষার অননুমোদিত নহে। কারণ জগতের 
যাবতীয় ধর্মগুরু একমাত্র সেমিতিক জাতির মধ্যে নিবদ্ধ, 
ইহা সম্ভবপর নহে । কোরাণও তাহ। বলে না। সেমিতিক জাতীয় ধর্্- 
গুরুদিগকে কোরাণ নামে নামে ভাল্লখ করিয়াছেন, কিস্তু নাম ধরিয়া 
উল্লেখ করা হয় নাই এমন আরও অনেক ধর্মগুরু আছেন, কোরাণ 
তাহ। মুক্তকণ্ঠে বলিয়! গিয়াছেন (১)। প্রাহোক জাতিতেই ধর্মমগ্ুরুর 
শাবিাব কোরাণের স্বীকৃত (২)। গাহারা নিজ নিজ ভাষায় ধশ্মবাখা। 
করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন (৩) । এই সব ধন্মরাজ কাহার]? 
রামচন্দ্র ও জরতুস্ত্, গৌতম ও বদ্ধমান যদি ধন্মরাজ না হইয়া থাকেন, 
তবে ধন্মরাজ কথার কোন সার্থকতা থাকে না। ধর্মগরুদিগের 
মধ্যে সম্মানের তারতম্য করিতে কোরাণ স্পষ্টভাষায় নিষেধ 
করিয়াছেন (8)1। অবশ্য সকল গয়গন্বরেব সিদ্ধান্তই সকলের নিকট 
সমান আদরণীয় নহে । উপাসকদের মাধো কেহ মুদ্তিতে আসক্ত, 
কেহ অমৃর্তে ভক্তিপরায়ণ। কাহারও গাহস্থ্যে স্পৃহা, কাহারও 
সন্নাসে অনুরাগ । বিষুণর অবতার বলিয়া সমকক্ষ হইলেও, কেহ বা 
রামচন্দ্রের আদর্শে, কেহ বা জমদগ্রির আদর্শে সমধিক শ্রদ্ধাসম্পনন 
রাঘবে ভার্গবে বাপি অভেদঃ পরমাত্মনি | 
তথাপি মম সর্ববন্থং রামচন্দ্র ধনুদ্ধর: ॥ 

কিন্তু সাম্প্রদায়িক রুচিদ্বারা বিচার করিলে, অথব্বান্‌ জরথন্তর 
« ভাহার গাথাকে জীব:নর ধুনতার। বলিয়। গ্রহণ করিবার বিরা 
কোনও যুক্তি মুসলমানের নাই (৫) | কোরাণে এমন "কানও তত 
ও (১) কোর।ণ-_-৪০-৭৮, ৪-২৪৬ ২ 
(২) কোরাণ--১০-৪৮, ১৩-৮১ ১৬-৩৮। ৩৫-২২। 
(৩) কোরাণ--১৪-৪ । 


(৪) কোরাণ--২-২৮৫ | 
(৫) 16817891000117--151911) 0110. 29100561181815110 13, 38 


( ৯৩ 0) 


রামচজ্দ্র ও জবখুক্র 


নাই যাহা গাথায় ছুলভ। অহ্যদেশীয় মুসলমানদের কথ। যাহাই 
হউক, ভারতীয় ও ইরানীয় মুসলমানদের পক্ষে গাথার প্রত্যাখ্যান 
অবৈধ। কারণ নিজ নিজ জাতীয় ধর্ন্মগ্রান্থর প্রত্যাখ্যান করা 
কোরাণে নিষিদ্ধ হইয়াছে (১)। তাহাতে আস্থ! স্থাপন করাই প্রকৃত 
বিশ্বাসীর কর্তব্য (২)। আরবীয়গণ যাহাতে সহঙ্গে বুঝিতে পারে, 
এই জন্যই কোরাণ আরবীয় ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল (৩)। 

অতএব দেখা যায় যে ক্োরাণের হাপবণাখা।য় নির্ভরই, কতিপয় 
মুসলমানের পরমতামর্ষের কারণ। পূর্ববপ্রচারিত তন্বসমূহ পুনঃ 
প্রচার করাই কোরাণের উদ্দেশ, একথা কোরাণ বার বার 
বলিয়াছেন (৪)। গাথার তত্ব কোর।ণ আবার এপচর করিয়াছেন 
একথা বলিলে কোরাণের অনভিপ্রেত কথা বলা হইল বলিয়া যিনি 
মনে করেন, তিনি কোরাণে অনভিজ্ঞ। কারণ কোরাণ ফুরকানের 
( স্পেম্ত-অংগ্র-পুথক্কারী গাথ!র ) প্রতিষ্ঠাপক (৫)। “কোরাণের 


প্রচার হইলে শাস্কজ্ঞ পগ্ডিতগণ ইহার প্রম'ণা দ্বীক্কাৰ করিয়া বলিবেন 
“এই সমস্থ তবে আমরা পুর্ব হেই শিশ্বাস পরায়ণ ছিলাম (৬)। 


( “পুর্বব হইতেই” বলার তাতপর্যা লক্ষণীয়। ) 
অতএব কোরাণকে গাথার প্রতিবিষ্ব বলিয়া! মনে করিলেই 
সকলদিক রক্ষা পা । আর সেরূপ হইলে, হিন্দরকে মথবের্ববেদের 


আঙ্গিরস শাখার, আর মুসলমানকে অথবর্ববেদের ভার্গব শ।খার 
বর্তমান প্রতিনিধি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এক 
অথর্বববেদেরই ছুট অঙ্গ ননে করিলে পরস্পর বিদ্বেষের আর কোনও 
কারণ থাকে না। 


(১) কোরাণ--৪৫-২৭| পেয়ার রা 
(২) কোরাণ-- ৪২-১৪ | 

(5) (কারাণ--১৯-২৪ ৪১-৪৪) ১৩১৮, 
(৪) “কারাণ--১০-৩৮১ ২ ৯১৪৫-৫৬-৯১) 


রস্প 


১৪, 8০ -১৯ ৪৪-৫৮ | 


*২-১১৯১ ২০-১৪৩, ০৫-২৮) 
৩৭-৩৬ | 


(৫) কোরাণ-_-৩২। 
(৬)কোরাণ_-২৮-৫৩। 


("৮৪ ) 


রামচত্দ্র ও জরতুট্র 


অথর্র্ববেদের দুইটা শাখা__আঙ্গিরস ও ভার্গব। আর্বাকৃষ্টির 
দুইটা অঙ্গ, হিন্দু ও পারশী। বিকাশের পার্থকায থাকিলেও, ইহাদের 
উাদ্দশ্থোর কোনও পার্থক্য নাই। মহাকবি ইকবালের ভাষায় বলা 
যাইতে পারে__ 


চু নিগাত,, নূর-এ দে! চশম্তঅম্‌ ও একৃ-অম্‌। 
ইকবাল-ইসরার-এ খুদি। 
চক্ষু যদিও ছুইটী, দৃষ্টিশক্তি একই । দক্ষিণ ও বাম বাহুর ন্যায় 


একই শরীরের দ্বাপর অঙ্গ বলিয়া, হিন্দু ও পার্শী পরস্পরের ঘনিষ্ট 
মিত্র। রামচন্দ্র ও জরতুস্্ও উভয়েই তাহাদের তীথস্কর ধর্মমরাজ | 
জরতুত্্র ঈরাণে প্রিয়তর হইতে পারেন, কিন্তু রামচন্দ্র অপ্রিয় নহেন। 
রামচন্দ্র ভরতে প্রিয়তর হইতে পারেন, কিন্তু জরতুস্ব ও অপ্রিয় নহেন। 
পার্থকা থাকিতে পারে, কিন্তু বিদ্বেষের কোনও হেতু নাই । বরং 
অনন্যাআ্ন্যের ক্রুটি সংশোধনের জন্য অন্যোআ্ন্যের উপযে'গ আছে (১)। 
কিঞ্চ ইরাণীয় সাধনার প্রতিনিধি ব্যতীত আর কিছুই নহে বলিয়া, 
মুলমানও এই গণ্তীর অন্তভূক্তি (২)। অতএব দুইশত চল্লশ শ্লোকে 
নিবদ্ধ জরতুন্সের গাথাই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একতম সমাধান । 
গাথার সহায়তায় হিন্দুর মুসলমান গীতি, আর মুসঙ্গমানের হিন্দু্গীতি, 
'পবদ্ধিত হইতে পারে। ইসলামের সহিত হিন্দুর কোনও বিরোধ 


(১ ভারন্ের প্রায় সমুদয় মসলমানই এককালে ভিন? ছিল। কেন তাহারা 
মসলমান ভইল? কেন ইহারা ভিন্দুধম্ম তাঁগ করিয়া মসলমান হ"য়াছে 
এখং এই ছিন্দু মুসলমান সমস্ত(র স্থষ্টি করিয়াছে? এর জ্গ দায়ী কে? বল! 
যাইতে পারে, উচ্চবংশের হিশুর] কখনও স্বেচ্ছায় ধশ্মান্তর গ্রহণ করে না। 
হইন্তে পারে ইহ] সহ্য কথ|। হিন্দসমজ তাভার শিল্াশ্রেণীকে আপন গম্ভীর 
মধো রাখিতে পারেন না কেন? লালতুদাই রায়--প্রবাসী, তাজ 

১৩৩৭ পৃঃ ৬৫৭ 
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(৮৫ ) 


বামচজ্দ্র ও জরখুই 


নাই, ইসলামের মুলতত্বগুলল ভার্গববেদের তত্ব হইতে অভিন্ন। 
আরবিকত্বের সহতই হিন্দুর বিরোধ? কারণ আরবিকত। 
আর্ধসাধনার মরধ্যাদ।__বেদ-বদান্ত-গীতার সম্মান_জানে না। 
গাথার আকার ক্ষীণ_অবাস্তর বিষয় গাহাতে স্থান পায় নাই। 
কুংস!-গ্লানি-নিন্দা-টপন্তাস, গাথার কোথাও নাই। সারমাত্রকুশ 
গাথ'কে আশ্রয় করিলে ইসলামের প্রভ। শাণিত হীরকের ম্কায় আর€ 
উজ্জল হইয়া! উঠিবে | নিপুন সমীক্ষক ইসলামের উত্তমরূপ গ'থাতেই 
প্রত্যক্ষ করিবেন। 

(১) আচার-পঞ্চক-- 

রোজা নমাঞ্জ প্রতৃতি অ.চারপঞ্চক মজদা-য/ন্র অবরোধী। 
পরস্ত এক্যদ্রা সংঘের শক্তি বর্ধনের হেতু বপিয়া জারখব্ত্রমঘের 
হিতকর। 

(১) প্রত্যয়-ষটক- 

মজদা-যন্ই, পরমেশ্বর, পয়ঘন্ধর, প্রেরিত গ্রন্থ, প্রভৃতি ছয়টি 
তত্বের মূল উৎস। 

(৩) নিষ্ঠা-নবক-_ 

 একেশ্বরবাদ, মুত্তিপূ্জা নিষেধ প্রভৃতি নয়টা নিষ্ঠা মজ দা-যানসের 

বিশেষত্ব । 

(৪) কন্মযোগ-- 

অমেষাস্পেন্ত ( পুণ্যনীতি ) শোভিত গাথার কর্মযোগ অনবছ্য। 
ক্ষ ( তিতিক্ষ! ), বহিস্ত মন ( প্রজ্ঞা) ও শুউবাতা, ( অধি-আত্ম। ) 
গাথার তিনটী প্রধ।ন অমেষা (নীতি )। ইহারাই কল্মযোগের 
সর্ধন্থ। ন্যায়ের প্রসার ও অন্তায়ের প্রতিরোধ উভয়ই অযার (ধর্সের) 
সমতুল অঙ্গ বলিয়। গাথায় আদৃত | - 

(৫) ভকক্তযোগ-_ 

গাথার প্রেমনিষ্ঠ ভক্তিযোগই সুফীবাদের জনক। 


( ৮৬) 
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(৬) ভহন/য|গ-- 

মজদা] ব্রন্মরই প্রকাশ । জ্ঞানযোগ গাথ। (১) হইতে নির্ববাদিত 
নহে। জ্ঞানযেগের মৃদসূত্র _পপূর্ণম, অদঃ ; পূর্ণম, ইদমত পূর্ণ,ং 
ূর্ণম, উদচ্যতে ।” “এই জীব এ ব্রন্মেরই বিস্তার । এই তন্বই গাথার 
মুখে “বহিস্ত। থা, বহিস্তা যেম, অহা বতিস্তা হজওমেম ৮ (২) রূপে 
£ কাশিত হইয়াছে । 

(৭) নিদান-_ 

ইললামের উৎপত্তি মঞজদাযস্সে__ইুদিপন্থার পরম্পরাক্রমে। 
ইসলামের স্থিতি মজদাযন্সে একেশ্বরবাদ, মুস্তিপূজা নিষেধ প্রভৃতি 
লক্ষণে । ইসলামের পরিণত মজদাযন্সে__অধাত্বাদ ও বিশ্বত্রাতহের 
প্রেরণায়। 

ঈসলামপন্থায় যাহ! আছে, মজদা-যন্সে তাহ]! সবঈ আছে। 
ইসলামে যাহা নাই--ভক্তি যে'গের পরাকোটি, আর জ্ঞানযোগের 
বৈভব---মজদা-যন্সে ত'হাও আছে। অপিচ পারশীতন্্র হিন্দু বিদ্বেষ 
দ্বারা কলুষিত নহে । সমষ্টিগত ভাবে হিন্টু বিদ্বেষ বিশ্বমৈত্রী স্থাপনের 
পরিপন্থি । বাষ্টিগতভ'বে বিদ্বেষ হৃদয়ের সঙ্কীণতা বৃদ্ধি বরে। 
যাহারা ইসলামের দোষগুলির পরিহার ও গুণগুললর অধ্যাহার করিতে 
চান, মজদা-যন্পই তাহাদের একমাত্র শরণ। 

ব্রঙ্গষসম[জে “প্রেরিত গ্রন্থের স্থান নাই । এক-ম্বাধয়তা যে 
দূর ও নিকটকে, অতীত ও বর্তমানকে, একই চিন্তাধারায় চালিত 
করিয়া এক্য বন্ধনকে দঢ করে, ব্রাহ্ম সমাজ তাহা লক্ষা করে নাই। 
আধাসমাজে “প্রেরিত পুরুষের স্থান নাই। অবভারের আদর্শ 
চরিত্রকে কত উন্নত করে, একই অবতাবে আত্মসমর্পণ মানুষে মস্তুষে যে 
ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে, আর্ধ্যসমাঞ্জ তাহা উপেক্ষ। করিয়াছে । শিখ-সমাজ, 


(৯) জবান অকারণ-_বেন্দিদাদ-ফরগাবদ-১৯ 
(২) যন্নী ২৮-৮ 


( "৯ ) 


বাঁমচন্দ্র ও জরথুক্ট, 


প্রাগীনকে প্রত্যাখান করিয়াছে, বেদ থাকিতে উপবেদের আশ্র 


নিয়াছে, গীতাকে গ্রন্থশেব বলিয়া গ্রহণ কয়ে নাই। আচারের এক্য 
যে সংঘের এঁক্য বদ্ধনের প্রধান উপায় একথা ইহার! প্রায় সকলেই 
উপেক্ষা করিয়াছে । রোজা, নমাজ প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে কেবল 
ব্যক্তিগত শুচিতাবৃদ্ধির হেতুরূপে ব্যবহার না করিয়া, সমষ্টির মধ্যে 
এক্যবন্ধন দৃঢ় করতঃ সংঘের শক্তিবৃদ্ধির হেতুরূপে প্রয়োগ, একমাত্র 
ইসলামই করিয়াছে (১)। তাই মূলতত্বের এক্য থাকা সত্বেও ইসলামের 
তুঙ্গনায় ইহাদের পরিধি এত সম্কুচিত। অপিচ কোনও কোনও 
অদুরদরশ্ মৌলবী ইহাদিগকে ইসলামের ব্যর্থ অন্থুকরণ বলিয়া 
উপহাস করিতেও ক্রট করেন না। ইহারা ইসলামের অনুকরণ 
হইতে পারে, ঠিস্ত ইসলাম কাহার অনুকরণ সে কথ! তাহার! ভাবিয় 
দেখিয়ছেন কি? ইরাণের ধন্মরাজ অথর্বান্‌ জরতথুস্ত্র যে পর্বনবক' 
শোভিত পরশু হস্তে ধারণ কাঁরয়া আছেন (২) আরবসমাড্ডে 
প্রতিফলিত হইয়৷ ঠাহাই ইসলামের আকার পরিগ্রহণ করিয়াছিল 
ভার্গববেদের নবনীতম্দূশ গাথাই ইসলামের বীজ। ব্রান্ম-সমাজ ব 
আর্ধ্য সমাজ দ্বারা ইসলামের প্রয়োজন সিদ্ধ না হইতে পারে- 
পাশাতন্ত্র বরা ইসলাম অপেক্ষাও অধিকতর প্রয়োজন সাধিত হয় 
কারণ পারস্তের সভ্যতাই ইসলামের জীবন। পারস্তের ভাষা ' 
সাহিত্য, পারন্তের কবি ও দার্শনিক, পারস্তের শিল্প ও কলা, পারস্তে 
রাজ! ও মন্ত্রী, পারস্তের পোষাক ও পরিচ্ছদ তুলিয়া নিলে, ইসলামি, 


এ পেীসিজিজসি শালি ২ 


(৯) (1) 10170098. 1391551)--12559%5, 117019]7) 2100 15191001010, 16 
(1) 1991001190101)--129115 [06619707610 01 1৬. 017970010। 


01917151000, 150 
(11) 19900091910--165] 1091065 91 0510015617110 লা 


15181) 13, 13 
(২) (0) ৬6101090--146-14 


(11) )5015091,--2281995067-70105 56790176001 2৯100161 
[হোত 0, 290 
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সম্যুত। নিতান্ত অকিঞ্চিত কর রিক্ততায় পর্যাবসিত হইবে (১) । পারধিক 
কৃষ্টির মূল, গাথ| | প্রাগ-ইসঙ্গামি যুগেই পারসিক কৃষ্টি সম্যক 
পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। পারসিপোলিসের প্রাসাদে, বিহিস্ত'নের 
শিলালিপিতে, ম্যারাথন-থামপলির বিজয়ডঙ্কাতে নশিরবানের 
দরব|রে, জন্রি-শাহপুরের বিশ্ববিষ্ঠ।লয়ে, পরবেজের সঙ্গীতবিজ্ঞনে, 
সেই কৃষ্টির পরিচয় আমর! পাট । গাথা আবার অথব্ববেদের অদ্দাঙ্গ 
হাব উপস্থার সারম্বরূপ। পারমিক কৃঠি বৈদিক কিই ণটে। 
প|রসিকের পায়জাম। অ|চকানের উপর, মুপলমান মপেক্ষা হিন্দুর 
দাবীই অগ্রগণা | 

হিন্দু মুসলমানের একা বেদান্ততন্ত্বের অবান্তর ফল। আপ স্তর 
ফল হইলেও ইহা একটী তুস্চ ফল নহে। লাহোরের মিশনারি 
পন্মপ্রাণ 1311000 সাহেব ১৫-১-৩২ তারিখে 6৮ ২0771117065 
পাত্রকায় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে “পরস্পর বিভিন্ন দুইীটী বিচিত্র 
স্যতার সামঞ্জীম্তের চেষ্টাই বর্তমানে হিন্দু মুনলমান সংঘর্ঝব,প 


আত্মপ্রকাশ করিতেছে ।” এই চেষ্টা যদি সফল হয়, এইরূপ বিসদখ 
ঢুইটী সভাতার সামঞ্জন্য যদি সম্ভবপর হয়, তবে জগতে এমন কোনও 
ভাতা নাই যাহাকে এই সনাতনতন্ত্রের ক্রোডীভূত করা যাইতে না 
পারে। এইরূপ একটা বিশ্বতোমুখ সামঞ্জীস্তের উদ্ভাবনই ভারতবর্ষের 
বর্ধমান সমস্য। | পৃ ও গাথ। উপলক্ষিত বেদান্তুচ্চার মধোই 
বে এরূপ সামগ্রস্তের বীজ অন্তনিহিত আছে, নিঝিষ্টচিত্তে প্রণিধান 
করিলেই তাহ] স্পষ্ট প্রতীত হইবে। 


(১) (1) 91.691/ 71910101000 0910)0 40070509180 0 
11156015 19. 10) 
(1) /10016 ১০1৮1০০-19191]] 9170 1170 15%০119190% ০ 
116 1৬115911790 1১, 239 
(11) 161,009 139191) _1535793, 11101011710 [বানা 1১70) 
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ইসলামের মুলতব্বগুল জারথুষ্ব-তন্ত্র হইতে আতিন। জাররুক্স-তং 
আবার অথব্ববেদের অন্যতর অক্ষ ভাগব বেদের গ্রস্থান। অত; 
মূলতত্ব লয় [বিচার করিলে ইসলামকে বৈদিকতস্থের প্রশাখা বলয় 
মনে না করিবার কোন হেতু না । ইসলাম পাশীত্/স্্রর অগভ্রশ 
মুসলমান প্রচ্ছন্ন পাশী । তাগব বেদকে অগ্রাহা ন! করিলে মুললমানে; 
সহিত হিন্দুর ধন্মমত নিয় কোন€ কলহ থাকিতে পারে না। ধন্মে 
মুলতত্ব সম্বন্ধ কোনও কলহ নাই ও। যাহা কিছু কলহ তাহ! কুষ্টি। 
পার্থকা হইতেই উদ্ভুত, কৃষ্টিগত পার্থ ছা আশ্রয় করিয়াই তাহ 
বর্তমান। কিন্তু ইসলামিক কৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝ! যায় তাহার পন; 
আন!ই পাঁরসিক কগ্গি, আর পারপিক কুষ্টিও ভারতীয় কুষ্টির না 
আধ্যকৃষ্টিরই অন্থাতর বিকাশ, এই ছুটি কথা মনে রাখিলেই কষ্টিগ, 
পার্থক্য নিয়াও হিন্দু মুসলমানের বিরোধের অবসর কমই থাকিবে 
গাথার বৈদিক শ্লেকগচলি আবৃত্তি করিয়া মুসলমান যদি নমাজ (১ 
বন্দনা পাঠ করিতে আরম্ত করে, তবে ইসলামের ইসলাম 
ও ক্ষুণ্ন হয় না, হিন্র্র সহিত প্রণয়বন্ধনও দু হয়। কারণ মূলত। 
দ্বারাই ইসলামের ঈসলামক্_-আরপিক ভাষা একট। আকন্মিং 
উপাধি মাত্র। ইসলামের মুলতত্বের প্রগর না করিয়া, কোরাণ যর 
কতকগুলি অজাঁ-গনী ক'চিনীর সনাহার মাত্র হই, তাহা হইলে বি 
লোকে কোরাণের তেমন সম্মন করিত পারিত £ ইমলামের মূলত 
প্রচার করিয়াছে বালয়াই কোরাণের গৌরব, আর কোরাণে। 


(১) এড পথাটী আরবিক 275) পাপসিব | ভাত! হন শনস্-শনেপ 
নূপান্তর | বরাত সনরে অনেকে পারাসক শিখ[ভ" এপ ছাডিয়। দি 
আরবিক সাল 5? এ বাব্ছার 5 আরদ্থ করিয়াছেন | সিরাজগঞ্জে 
কতিপয় মুসলমান নেতা শ[ঠহানায শন[জ-সাবুদ্ির পথ! গ্রচলিভ করি; 
চেষ্ট। করিতেছেশ | ১৮৮ ১৯০১ আাণিদের ১4০৪5০০ পত্রিকার সঙ্পাদককা 


চর 
পন হহার আলো!9ন। আহে । 


( ৯০ ) 


রামচন্দ্র ও জরতুক্ 


াণীর বাহন বলিয়াই আরবিক ভাষার গৌরন। ইসলামের মুলতন্ৃগুলি 
[দি গাথায়ও দেখিতে পাই, তবে গাথার বাণীর বাহন বলিয়া “জন্দ 
ঠাষার সম্মানই বা কেন না করিব? আর মুসলমান ঙেন্দ ভাষার 
ম্মান করিতে আর্ত করিজেই হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষর নিবৃত্ত 
ইাবে। কারণ জেন্দ ( ছন্দস) ভাষা, বৈদিক ভাষা; পাণিনি 
[রা অন্বশাসিত। জেন্দ ও গাথায় অন্তরক্তি হইলে, মুসলমানের 
'ঠিত পাশার আর কোনও পার্থকা থাকিবে না । 

ইসলামিক কুষ্টি যাহাকে আমরা বলি, খাহার উপাদানুলির 
ধো কেবল কোরাণ ও আরবিক ভাষাই গারাবৰ উপহার : বাকা 
ববস্বই ঈরাণের ( মার্ষাযণের ) আবদান। আারবিক ভাষা পরিতাগ 
রিয়া জেন্দকে গ্রহণ করিলে, মূঘলমান সর্বঞ্জোভাবেই বৈদিক 
মাজের গণ্ীভুক্ত হইয়া পড়িবে । 


কেহ হয়ত নলিতে পারেন জেন্দের । সংস্গতের ) চচ্চাদার! মুসলমান 
চন বৈদিক সমালের অন্তভন্ত হইতে যাইবে? আরবিকের 
চচাদ্ধারা হিন্দুই কোরাণিক সমাজের শু ৬ হটক না কেন ৮ 
হার প্রথম উত্তর এই যে বেদান্ত সনঞ্জমক ' ১১/1011) | হিন্দুর 
শ্বুত্ব অন্ষুপ্ণ রাখিয়া কোরাণিক সমাভে হিন্দুর জন্তা কোনও স্থান 
[ই । পক্ষান্তরে জরথুস্ত্বের অনীপবাদে, ভাগববেগের কৃপায়, 
সলমানের মুসলমান্ত অক্ষুণ্ন গাখিয়া* পৈদক সমাজে মুসলমানের 
স্থান নির্দিষ্ট আছে। জন্য ইলমের সারতান্বের বিন্দুমাত্র€ 
রিত্যাগ করিতে হয় না: কেবল ভর বহন আরবিক ভাষার 
রপর্তনই পর্যাপ্ত । দ্দোন্ত স'ববতৌম তন্ব। কম্মযোগ, ভক্তি" 
নাগ, জ্ানযে'গ,_ বেদান্ত সকলেরই সন্তান শাঙে। সাকারপন্থী, 
রাকারপন্থী, বর্ণাশ্রম বাদী, বর্ণাশ্রম বিবাদী সগলেই তথায় সমাদৃত ।(১) 
তীয়তঃ বেদান্ত বমুখীন (107711600৯৮ ১1 নৈদান্তিকের 
) [15701161-115107) ০ 02709873101 1162:710 0.83 


(৯১ ) 


রাসচক্দ্র ও জরধুর্ী 


পক্ষে কোরাণ হইতে জানিবার নুতন কিছুই নাই; কোরাণিকের 
পক্ষে বেদান্ত হইতে জানিবার অনেক কিছুই আছে। যে কোনও 
সাধনা মবলম্বন কর না কেন, বেদান্তের শিক্ষার বাহিরে যাইবার 
সম্তাৰনা নাই-__-__“উল্টিয়ে শোও পাল্টিয়ে শোও, পা থাকে 
পৈঠানে” | সকল তত্বই বেদাস্তদ্বারা উচ্ছিষ্ট। বেদান্তকে অতি- 
ক্রম করিয়া কোনও অভিনব তত্ব প্রচারের চেষ্টা নিক্ষল প্রয়াস মাত্র। 
তাহা তাগ করিয়া বরং বেদান্তের আনুগত্য স্বীকার করাই বুদ্ধিমানের 
কার্ধা। তৃতীয়ত; বেদান্ত পূর্ণাঙ্গ ধর্ম (19090 )। বিশ্বমানবের 
“জীবনবেদ” (১) গীতা বেদান্তেরই মন্রবাণী | গীতার সহিত পরিচয় না 
হইলে মানবের ধর্মজ্ঞান পূর্ণতালাভ করিতে পারে না। ইসলামিক 
তত্বের আধান, জেন্দ ভাষার কোরাণ, গাথার সাহাযো গীতায় গুবেশলাত 
মুদ্লমানের পাঙ্ষ সুগম পন্য! ॥ গীতা, পূশ্বি ও গাথার ক্রমবিকাশ ; 
পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পূক্ত। যিনি কুপম্ডক হয়! থাকিতে না 
চান, তিনি গাথার সাহায্য গীতাস্মুদ্র অবগাহন করিয়া পবিত্র হউন। 


সুর্যাদয়ে কুদ্বাটিকার, ন্যায় হিংসাদবেষ অসহিষুরতার কুূহলিক। (২) 
মুহূর্তের মধোই উবিয়া যাইবে । বিশ্বের নিখিল মানবকেই মুসলমান 
আ্বীয় বলিয়া মনে করিতে গারিবে। হিন্দুকে অনাত্বীয় মান 
করিয়। তাহার উপর অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি হইতে নিজকে 
রক্ষা করিতে পারিবে। অতএব গাথাই মুসলমানের মুক্তির পথ । 
গাথার সাহায্যেই মুঘলমান বেদান্তের গণ্ীভৃক্ত হইতে পারিবে। 


বদান্ত কাতাকে« পর মনে করে না) বেদান্তকেও পর মনে করিবার 


(১) 13199015100 0999061 ০11,116 (11600000001) ) 1», 50 
(২) [191610916 -1016 £২০119107)501 0176 ৬৬০11 13.77 


( ৯২ ) 


রামচন্দ্র ও জরবুই্র 


হেতু কাহারও নাই। বেদ্ান্তকে একান্ত মাপনার করিয়া লষ্টবার 
একমাত্র পন্থা! সংস্কৃত ভাষার চচ্চা। আরবিক কোরাণের পরিবর্তে, 
জেন্দ ভাষার “কোরাণ গ্রহণ করাই মুনলমানের পক্ষে বেদান্তের পথে 
প্রাথমিক পদ-বিক্ষেপ। বেদান্ত আানার ধ্বংসধ্বজী ন/হ। £কছ 
যদি বেদান্তের আশ্রয়ে ন। আসিতে চায়, নাআন্মক। তাহাতে 
তাহারই ক্ষতি। বেদান্ত কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের দাকী 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়. না_ বুঝাইঈয়া বলে, বগপ্রয়োগ করে না। 
ইচাও বেদান্তের গরীয়ুস্ত্ের ার একটী নিদর্শন। বেদান্ত আতমরক্ষ! 
করিতে চায়, অপরকে আক্রমণ করিতে চায় না। বেদান্ত 
জিশীষু বটে, জিঘাংম্ নছে। ছান্দন্‌ কোরাণের ( অর্থাৎ গাথার ) 
উপর যাহার ভক্তি আছে, তিনি বৈদান্তিকের আত্মীয়, বৈদান্থিকও 
তাহার আত্মীয়; উভয়ের স্বার্থ অভিনন। ছান্দস কোরাণের উপর 
যাহার রাণও নাঈ, দ্বেষও নাই, বৈদান্তিকও তাহার সম্বন্ধে উদ্াসীন। 
তাহার সহিত বৈদান্তিক, শক্রতাও করেন না, মিত্রতাও করেন না। 
গাথাই ছান্দন কোরাণ, গাথাই আল্লোপনিষংং। যিনি গাথাকে 
বিধ্বস্ত করিতে চান, তিনি বেদান্তের শক্র-বৈদান্তিকও তাহার 
শক্রতা করিবে। 


“যো নঃ দ্বেটি তম্‌ অন্বিচ্ছ, 
যো নঃ দ্বেষ্টি তমিজ্জহি” 
_আঙ্গিরস বেদ । 
অতএব গাথার অভার্চনার উপরই হিন্দু মুসলমানের মৈত্রী 
অবলর্থিত। মুসলমান যদি গাথাকে স্বাধ্যায়রূপে গ্রহণ করে, তবেই 
হিন্পু মুসলমান সংঘর্ষের আত্ান্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে। গাথার 
আশ্রয়ে হিন্দু মুসলমানের একা সুপ্রতিষ্ঠিত হইত পারিবে। 
পরস্ত হিন্দু-মুসলমানের একা একটা মহং ফল হইযলও অবান্তর 


( ঈও ) 


রামচত্দ্র ও জরখুক্র 


ফল বটে। মুসলমান যদি গাথার প্রতি আকৃষ্ট না হয়, গা হইবে । (১) 
কিন্তু অধর্বববেদের একত্র শাখা, ভার্গব উপস্থার মুকুটমণি গাথ। 
আমাদের নিতা পাঠা। আর হাফেজ, ওমর খৈয়ম, বা জালালুদ্দিন 
রুমি, গাথাদ্বারাই অনুপ্রাণিত বলিয়া, ইহাদিগকে অবজ্ঞা করিবার 
কোনও হেতু মামাদের নাই। পৃশ্মি ও গাথা তুলাভাবেই আমাদের 
জাতীয় আ'মূত্বর উপাদান; হাফেন্গ ও তুলসীদাস উভয়েই আমাদের 
সাধনার স্ভায়। বৈদিক কুষ্টি বিখ্বময় প্রচার যাতাদের উদ্দেশ্য, 
তাহার! শুধু “হিন্দু-মিশনের” উপর নির্ভর করেন কেন তাহা বোঝা 
যায়না। সঙ্গে সঙ্গে “পাশী মিশনের” বাবস্থা করাও তাহাদের 
কর্তবা। তাহাতেই সাফলালাভের সম্ভাবনা বেশী। আর পার্শা- 
মিশনের ব্যবস্থ! তাহারা ন। করিলে কে করিবে? পশ্সি ও গীতার 
সাহায্যে তিনবার সন্ধ্যা-বন্না পরিচালনার শিক্ষা প্রচারকদিগকে 
তাহার যেমন “দয়া থাকেন, গাথা & গীতার সাহাযো পাঁচবার 
নমাজ-বন্দন! পরচালনার শিক্ষাও তাহারা তেমন দেন না কেন? 
এই মণি-কাঁঞ্চন সংযোগ জগতে একেবারে জতুলনীয়। উপনয়ন- 
সংস্কার দ্বারা উপবীন্ত গ্রহণর সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু যদ 'পুশ্ম'র সহিত 
গাথা'ও পড়িতে আরম্ভ করে, আর নব-জাত সংস্কার দ্বারা মেখল। 
(কুস্তি) গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই পাশী যদি 'গাথাঃর সতিত পুশ্শিও 


(১) হিন্দী বা বাংলার গায়, পাঁশীও কাফেরেরই ভাবা, এই 'অন্বহাতে লা 
মজহবী মৌলবীগণের আন্দোলনের ভোগে, ইদানীং পারশিকের অধ্যাপনা 
মক্তব হইতে পির্বসিত হইয়াছে । একেশ্বর মজার কথা ছাড়িয়াই 
দিলাম। পারসিক শন্দ বলিঘা “খোদ” নামটাদকও ওয়াতেবীগণ জীতির 
চক্ষে নিরীক্ষণ করেন না। পখোবা” কথা শুনিলে কঠিমোরারা চমকাইয়। 
উঠেন। “খোদ” ধেন “আল্লার” শন্রু । (9517 চন10011915৭ 
৮,184) 


(৯৪ | 


রামচন্দ্র ও জরখুই্ট 

পড়িতে আরম্ত করে, তবে জগতের সকল ধর্মন্থের গরিষ্ঠ ফঙ্গলাভে 
তাহারা বঞ্চিত থাকিবে না। 

গীগাঁতে সাকার ও নিরাঞ্চার উপাসনার সমগ্যয়, অঙ এব 'পৃশ্বে ও 
'গাথার+ সমন্বয় । কম্ম € জ্ঞানযোগের সম'বেশবশতঃ 'মূলসুতর ও 
'ধর্্মপদের স্মন্বও বটে। হিন্দু, পাশী, দেন ও বৌদ্ধ, গীত 
সকালের নিতাপাঠা। | 

রামচন্দ্র ও জরথুন্ত্র বর্ধমান ও গৌতম, গীতা সকলেবঈতপ্রিয় : 
সকলেই গীতার প্রিয়। এই চারিজন ধর্মরাজ আধ্যসাধনার মতা 
বিনায়ক, টদিক-কৃষ্টির ধুরন্ধর দিকপাল, বেদাগ্ততন্ত্বের ভট্টারকণ্ধরু ! 
কিন্তু জবথুষ্বও রামচঃন্ত্বর অবতরণোর পরে, আর বর্ধমান ৪ গৌতমের 
আবির্ভাবের পুরে, ইহাদের সম্মিলিত সাধনার সন্ধস্থসে, যে লোকোত্বর 
মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া বনুন্ধরা পবিত্র করিয়াছিলেন, সে 
বাসুদেব গোবিন্বঈট এই চতুরঙ্গ বেষ্টিত আরধামাধন।র হৃদ্যন্থম্ববূপ। 
তিনি মানবের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক, যোগেশ্বর; মানবের 
পরিপূর্ণতার মাদর্শ_ -দেবনর ও নরদেব। রামচন্দ্র ও জরতুস্ব, 
বর্ধমাণ ও গৌহম, তাহার অংশন্বরূপ। তাহার আনুত্বরবাণীতে 
গীতার পাঞ্চক্নন্যে, জ্ঞান-পক্তি-কন্মের অপুর্ব সমন্বয় আশ্চর্যামহিমায় 
ফুটিযা উঠিয়া, নিঃশ্রুয়সে শ্বাশ্বত পণ বিশ্বমানবন্ে নিরন্তর দেখাইয়া 
দিতেছে । 

সমগ্রমানব সমাজকে একাশ্ত্রে বন্ধ পরিবাপ একমাত্র গ্রন্থ 

গীত] (১)। ইহার মন্ুশ[সন মানবমাজ্ের প্রতিই প্রযোজা--ইহার 
আদর্শ সকালেরই অনু করণীয় । গীতাই মাঁনবাক মহামানবতার দিক 
আগ্রসর করেয়া দিবে। লাষ্টিগত জীবনে গীঠার প্রতিষ্ঠঠ আছে। 
যেদিন সমষ্টিগ € জীননে৭ গীতারেই কম্মনচিন বলয়! গ্রহণ করিয়! 
লইগে, সেইদিন হিন্দু-পাঁশী জগতের নেতৃত্ব লাভ করিত পারিবে । 


শী 


(0১. [3109০915--65950901 91 1.6 (11109080007), 


( ৯৫ ) 


রীগচন্দ্র ও জরঙুউর 


বেদের সার গীতায়ু। গীত'র আদর্শে সমাজগঠনের ভিত স্থাপন 
করিয়া, যিনি পুরাতন কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্তের নিনাদ, আধ্যজা্তিকে 
আবার নৃতন করিয়৷ শুনাইয়াছিলেন, সেই একনাথ গণধর ধর্মমরাজ 
গুরু গোবিন্দসিংহের পুণা আশীর্বাদ পল্লীতে পল্লীতে শিখসংঘের 
প্রতিষ্ঠা দ্বারা হিন্দু ও পাশীকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা 
করুক। 


ভ্িতয় অধ্ায় সমাপ্ত 


॥ ৪৯৬ ) 





রামচন্দ ও জরধুস্ত 


তৃতীয় অধ্যার 
782-6 


আদম (আ)_গাত-ফল 
[ শুদ্ধি_-1১70108600 (91 079 ০০1০ 07010] )]. 


ছুহ পন্থমে কপটবিদ্যা চলানি । 
বহোড় তিসরা পন্থ কিজে প্রধানী || 
গীতগোবিন্দ (নয়ন! স্তোত্র )। 
হিন্দু ৫ পা, উভয় পন্থাই কপট যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । 
অতএব এই তৃতীয় পন্থার প্রয়োজন। ইহাকে জয়যুক্ত করিতে 
আত্ঞা হয়। 
রাত 
বেদে ধন্মসীবনের মুত্রপাত। পরমার্থলাভের জন্য কর্ম, ভক্তি 
ও জ্ঞান রূপ যে তিনটি পন্থ। নির্দিষ্ট আছে তাহাদের প্রাত্যেকটিরই 
উল্লেখ আমর! বেদে দেখিতে পাই। কিন্তু গীতাতেই উহাদের 
বিশদ বিবরণ; কন্ম ভক্তি ও জান যোগের পরিপূর্ণরূপ গীতাতেই 
ধাখা।ত হইয়াছে । উপণিষদেও যোগত্রয়ের সমাবেশ আছে। 
কঠে কন্মযোগের, শ্বেতাশ্বতরে ভক্তিযোগের (১) আর মুণ্ডকে 
জ্ঞানযে'গের (২) উপদেশ সুম্প্। কিন্তু একমাত্র গীতাই এই 
যোগত্রয়ের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, উহ্ছাদের পারম্পরীণ সম্বন্ধ দেখাইয়া 
দিয়াছেন। অন্যত্র তাহা হুর্লভ। 
(১) 1৬901)1001----1070171011)61510 155 103 
(২) 13910017817 00007৩ 01 0২6110108817061000 05 39 


(৯৭) 


বামচজ্র ও জরধুভ্র 


আধ্যাত্মিক জীবনের সকল সত্যই বেদে আাবিষ্কৃত হইয়াছিল । গীতা 
উহ্ার্দিগকে বিকশিত করিয়!ছে | বাকী ছিল জীবনে উহাদের প্রয়োগ । 

যে মহাপুরুষ নিজের জীবনে উহাদের প্রয়োগ করিয়াছেন, 
যাহার সমগ্র জীবন এক্সটী অখণ্ড গীতাপাঠ স্দুশ, যাহার আদর্শ 
দেখিয়া কি ভাবে গীতার শিক্ষ! স্বীয় জীবনে প্রয়োগ করিতে 
হয় তাহা বুঝিতে পারা যায়, যিনি গীতার মু্তিমান বিগ্রহ স্বরূপ, 
সেই গণধর একনাথ গুরু গোবিন্দ সিংঙ্ছের রণদীর মৃষ্তি, জীবনযুদ্ধে 
জয়লাভ করিবার উৎসাহ আমাদিগকে অহরহ দিতে থাকুক' 

একনাথ গুরুগোবিন্দ সিংহ, গীতার ধর্ম, বেদের সতা, নিজের 
জীবনে প্রয়োগ করিয়াছেন কেবল ইহাই নহে । অমৃত্সরের অধি- 
পতি গুরুগোবিন্দ, বিশ্ববরেণা বেদমৃত বিশ্ববাসীকে বিলাইয়। 
দিয়াছেন। বৈদিক ধর্মে দ্বার তিনি বিশ্বনাণর জন্য উন্মুক্ত 
করিয়াছেন । এইখানেই ভাহাব বিশেষত | 

সাকার ও নিরাকার উপাসনার প্রভেন, সন্নাসাশ্রিত ব্রাহ্মণ্য- 
প্রধান ভ|রতীয় সাধনার, আর জিগীষাশ্রিত (১) ক্ষাত্র প্রধান ইরাণীয় 
স|পনার বিবাদ, আঙ্গিরস শ'খার আর ভার্গব শাখার মধ্যে যে 
বিরোধ, তাহার সমন্ব্ সাধন করিবার জন্য বামুদেব গেবিন্দ জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । (২) 

আার এই সমন্বয়ের মূল শ্ৃত্রকে প রপুষ্ট করিয়া, উহার ব্যাপ্তি 
পরিবদ্ধিত করিয়া, আর্য ও অনাধ্যোের যে বিরোধ তাহা দূর করিবার 
জন্যই গণধর একনাথ গুকগোবিন্দ সিংহ এই ধরাধামে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন । 

উভয়ের উদ্দেশ্য ও এক, কাধ্য প্রণালীও একই প্রকার, আর 
কার্যোর কলও এক । দেশ'চারের অনাবশ্ঠক আবজ্ঞনার স্তপ দূরে 


১ (1) [4097611--0 0120981901৮6 [5119191 ১, 54. 


রা ]801501 _2910979661, 06 70191091160 ০01 20016061181) 0.2 
(২) ৬৪10199--120010 117018 - 7১. 60 


( ৯৮৮ ) 


রামচন্দ্র ও জরথুক্প 


নিক্ষেপ করতঃ বৈদিক সাধনার গুঢ় প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত করিয়া, 
সাধুতার বিকাশ ও অসাধুতার বিনাণ দ্বারা মনুষ্য জাতিকে পরমার্থের 
পথে প্রতিষ্ঠিত রাখাই ছিল এই উভয় মহাপুরা,ষর জীবনের সাধন! । 


বাস্থদেব গোবিন্দ বলিয়াছেন, 
পরিত্রাণায় সাধূনাম বিনাশায় চ ছৃক্কৃতাং । 
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্তদামি যুগে যুগে ॥ 
গী্ঠা ৪৮ 
সাধুদের পরিত্রাণ, দুফৃতদের বিন!শ মার ধার্ম্বের সংরক্ষণের জন্য 
আমি যুগে যুগে আবতীর্ণ হইয়া থাকি। আর গুরু গোবিন্ৰ 
বলিয়াছেন ;_- 


ধন্ম চলাবন 
সন্ত উবারণ 
হুষ্ট সব্বোকো মূল উপাডন। 
গীত গোবিন্দ ( বিচিত্র নাটক )। 


ধর্মের সংরক্ষণ, সাধুদের উন্নয়ন আর ছৃষ্টদের উন্মলনের জন্য 
আমি আসিয়াছি। 


একজন বলিয়াছিলেন “আমি থগে যুগে আসিয়া থাকি” আর 
একজন বলিলেন “মামি আসিয়াছি”। 


কর্মম-ভক্তি-জ্ঞানের সমন্বয় সাধন দ্বার! আপাম্িক জীবনের 
পরিপূর্ণ রূপ গীতায় প্রকটিত করা হইয়াছিল। কিন্তু “উহাদের 
মধ্যে সামগ্ুস্য আছে, বিরোধ নাই” শুধু এই মাত্র বদিয়া ছাড়িয়। 
দিলে, কোন নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া জীবন পথে অগ্রসর 
হইতে হইবে, জীবনের বিশিষ্ট (0071'616 ) উদ্দেশ্য কী, তাহা হয়ত 
অনেকে নিজে স্থির করিয়া লইতে পারেন না, এই জন্যই বিশিষ্ট উদ্দেশ্য 
সন্বদ্ধে গাতা নির্ব্বাক্‌ থাকেন নাই, স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন । 


॥£ উজ ) 


রামচজ্দ্র ও জরথুক্্র 
“লোক সংগ্রহমেবাপি সংপশ্ঠন্‌ কর্ত।মর্থসি” 
গীতা--৩--২০ 
অপি লোক সংগ্রহম্‌ এব সংপশ্ঠন্‌ কর্ত মহ্যসি। 

পরঞ্ মনুষ্য জাতির এক্য সাধনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ 
করিয়া যাও। 

গীতায় মনুষ্য জাতির এক্য-সাধনের সুচনা । এই কার্ধা নিষ্পন্ন 
হইয়াছিল পরবর্তী যুগে, গীতার একনিষ্ঠ সেবক, পর্ম্মরাজ একনাথ 
গুরু গোবিন্দ সিংহের দ্বারা । 

বরাহ্মণা মূলক আত্মত্যাগ, মার ক্ষাত্র মুলক আত্ম প্রতিষ্ঠা, হিন্দুর 
ধন্ম পরায়ণতা আর পারসীকের করম্মশীলতার (১) মধ্যে যে ছন্দ, 
মহাভারতের যুগে তাহা চরম কোটিতে পৌছিয়াছিল। ধর্ানিষ্ 
যুধিঠঠির বারবার রাজ্জা পরিত্যাগ কাঁরয়া বনবাস আশ্রয় করিতে 
চাহিতেছেন, আর বন পরে, উদ্যোগ পর্বে, সভাপবেরব ও শাস্তি 
পর্বে, ভিন্ন ভিন্ন মুণিগণ (বিশেষতঃ ধর্মমবিদ, বিছুর )এই সমস্যার 
সমাধানের জন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট ধর্মের স্বরূপ ব্যাখা! করিতেছেন। 
তারপর নীরশ্রেষ্ঠ অর্জন ও যখন, বিশিষ্ট রূপে ভারতীয় এই “সন্নাস 
রোগে" আক্রান্ত হইলেন, তখন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গীতার বিশদ 
ব্যাখা দ্বারা হিন্দু-পারসীকের বিসম্বাদ, সাংখ্য ও যোগর ছন্দ 
চিরদিনের জন্য মীমাংস। করিয়। দিলেন (২)। আধ্যতান্ত্বের উভয় 
শাখার, তথবর্ব বেদের উন্ভয় ধারার মধো মিলনের মার কোনও 
বাধ। রহিল না। 

কিন্তু কেবল আার্যদিগকে লইয়াই মনুয্যুজাতি গঠিত নয়। 
বরং বনুন্ধরা মাতার সন্তানদের মধ্যে আর্য অপেক্ষা অনাধ্যেরাই 
সংখ্য। বলে বলীয়ান। আধ্যগণের এক্য সাধন মনুস্তজাতির « এক 

(১ ) ( 105001001-1710107) [1)61517) 0. 16. 


(11) 17170007611 0০01019186156 [২০119101) ১. 54, 
(২)1061710--31705500 0105 (11709900001) 10, 24. 


( ৯০০ ) 


রাসচত্দ্র শ জরধুক্তর 


প্রতিষ্ঠার স্ঠায়ক বটে- সর্বস্ব নহে । র্যা অনার্যোর সাম্মেলন 
না হইলে মনুষ্যজাতির একা প্রতিষ্ঠা অথবা লোক সংগ্রহ "তয় 
নাঁ বিশ্বমানবের জন্ম হর না। আধ্য অনার্য উভয়েই একই 
পরমেশ্বরের স্থষ্ট। 
একৈ নয়ন একৈ কান 
একৈ দেহ একৈ বান 
গীতগোবিন্দ ( অকাল স্তত )--৫৯ 

নয়ন, কান, দেহ ও বাণী স+লের একই প্রকারের। 

অনার্ধাদিগকেও বেদান্ত ধর্্মগ্রহণ করিবার জন্তা প্রথম আহ্ব ন 
করিয়াছিলেন__তথাগত গৌতম বুদ্ধ, আর মহাবীর বদ্ধমান জিন (১)। 
গৌতম বুদ্ধের আশীর্র্বাদেই চীন ও জাপানকে আমরা আত্মীয় বলিয়া 
মনে করিতে পারিতেছি, ব্রঙ্মদেশবাসী ভিক্ষু উত্তমকে হিন্দু 
মহাসভার সভাপতিকূপে পাইতে পারিয়াছি। /২) 

কিন্ত কতিপয় আর্ষোর, অনার্য্যের বিরুদ্ধে বিরাগ, এত গুবল 
ছিল যে মমার্ধাদগকে আত্মীয় বলিয়া মনে করা দূরের কথা, 
তাহারা বরং বিষুব অনতার “গীতমবদ্ধ ও নদ্বীমান-জিনকেই অবৈদিক 
বলিয়া রটনা করিতে লাগিলেন । 

নতুবা বেদোক্ত কর্মাযোগের নিশুদ্ধরূপ যিনি দেখাউয়াছেন 
যর্তিগণের াদর্শ সেই গৌতম বুদ্ধকে, আর বেদোক্ত জ্ঞানযোগের 
বিশুদ্ধবপ যিনি দেখাইয়াছেন 1ভক্ষু কুঙের আদর্শ সেই বদ্ধমান 
জিনকে, অবৈদিক মনে করিবার অন্য কী কারণ আছে? বেদের 
নিন্দা তো! গীতাতেও আছে। তাই বলিয়া শ্রীকষ্কে তো কেহ 
অবৈদিক বলিয়। বলে ন!। 

গৌতম বুদ্ধ ও বদ্ধমান জিন প্রবন্তিত, অনার্ধাদিগকেও এক 
গণ্ডীর মস্তি হইবার ভন্য এই যে আহ্বান, তাহাতে : সকল আধা, 


(১) বাগান দাহ 125 ১, 65. 
(২) 42100710539220 709 00105-7721-4735, 


( ৯০৯ ) 


স্লামচজ্জ্র ও জবরখুন্ত্র 


অকুদ্ঠিত চিত্তে যোগ দিলেন না। ফলত: শক, খস, গুরখ প্রভৃতি 
কতকগ্চলি জাতি আধ্যগণের সাত্মতা লাভ করিলেও, শবর, দরদ, 
গপহলব প্রভৃতি জাতিগুলি বেদান্তের স্বাদে বঞ্চিত রহিল। 

তন্মধ্যে শবর (১) জাতিই প্রধান। মহাত্মা! মুসা মঘব!ন জরথুস্্র 
গেরণায় একেশ্বরবাদ, নিরাকারোপাসনা, পরলোকে বিশ্বাস প্রভৃতি 
শিখাইয়া শবর জাতির ভিতর ধর্খজীবনের ভিত্তি স্থাপন 
উরিয়াছিলেন (২)। ইহার নাম ইহুর্দেপন্থা। মহাত্মা ঈশ! তথাগত 
গৌত্তমবুদ্ধের অনুসরণে ত্যাগের মহিমা তাহাদিগকে বুঝাইয়া 
-দিয়ানছিলেন। মহারাজা শোক যে সমস্ত বৌদ্ধ প্রচারককে গ্রীক 
সীমান্তে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারাই গৌতম বুদ্ধের আদর্শ 
ইন্ছদিদের সম্মূথ স্থাপন করিয়া এ/সনিয় সন্াসী সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠঠ করেন (৩)। তাহারাই যীশুধুষ্টকে আত্মত্যাগের : প্রেরণা 
দিয়াছিলেন। হজরত মহম্মদ ইনুদ্দিতন্ত্রের সামান্য পরিবর্তন করিয়া 
উচ্াক্কে ইসলাম নামে অভিহিত করেন (8)। আর এ ধর্মমত 
গ্রহণ করিবার জন্য বিশ্ববাসীকে অ'হ্বান করেন। 


(১. শবর শবের অপত্রংশ-হ-ব-র। সংস্কৃত শ, স-্জেন্দ, হ॥ (যথা 
সিন্ধু ০ হিন্দ সপ্ত -হফত, অসুর অনুর)। “বর” শব হইন্তে 'হিক্রা” ও 
হবরের অপত্রংশ "হরব? হইতে আরব শব্দের উৎপত্তি। বাংলা ভাষায় 
“হিক্র' ও 'আরব' লিখিতে পার্থক্য এত বেশী যে এই ব্যুতত পন্তি অনেকে উদ্ভট 
মনে করিবেন। কিন্ব যে কোনও আরবী অধিধান খুলিলেই দেখা যাইবে 
যে শুধু 'অ"“ব ও “র এই তিনটা অক্ষর ছারাই এই ছুই শব্দ লিখিত হয়। 
বর্তমান উচ্চারণ যদিও খুব পৃথক্‌। 

(২) 062666106--12071081 05920696975 06 006 08019, 


7, 538, 
(৩) (1) 10964001606 117017--69111--7, 340, 
(11) 06196:--01511155000 01155500 ]0101805-- 
৬০] 1] 0,170. 
(৪) 170701:০1)1--- 91 51598101018 91819181756], 


( ৯৪৯ ) 


বীমচজ্জ ও জবধুক্ত 


একনাথ গুরুগে!বিন্দ সিংহ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন বৈদিক 
র্মতন্ত্রের সঙ্কট সময়। আর্ধ্যায়ণে মঘবান জরথুস্ত্রের পতাকা ভূমি 
বিলুষ্ঠিত, আর্ধ্যাবর্তে রামচন্দ্র তূর্য,ধ্বন থামিয়া গিয়াছে । বেদদ্েষী 
ওরঙজেব দিল্লীর সিংঠাসনে উপবিষ্ট হইগ1, ছলে বলে ও কৌশলে, 
ইসলাম পন্থা! প্রচার করিতেছেন । বেদান্তরতন্ত্র বোধ হয় আর টিকে না। 

ধিনি মার্ধয ও অনার্ধা উভয়েরই একমাত্র রক্ষক তাহার নিকট 
সন্কৃত ভাষা ও আরব ভাষ.র মুল্য সমানই। একের ছারা 
অপরের নিপীড়ন তিনি চান না। কোরাণও বলিয়া গিগ্রাছেন 
“রুপ্র যদি ইচ্ছা করিতেন তবে সকল মনুষ্যুকেই এককস্ত্তৃক্ত 
করিতেন (১)। ওুরঙ্গজেব সে কথা ভুলিয়া গিয়! বেদপন্থীদিগকে 
জোর করিয়। মুসলমান করিতে লাগিলেন। তাহার বল মপরিমিত । 
তিনি তরবারির বলে জিজিয়৷ কর স্থাপন করিয়! হেদপন্থী দগকে 
মুপলমান করিতে লাগিসেন। বেদের ধর্ম বুঝ আর রক্ষা পায় 
না। ভগবদৃগীতার মধুর সঙ্গী বোধ হয় চিরদিনের তরে লুপ্ত হইতে 
চলিল। সাধুসজ্জনের নিপীড়ীত ক হইতে নিরাশার অর্তনাদ বাহির 


হইতে লাগিল £-_ 
ৰল ছুটকো, বন্ধন পড়ে 


কছু ন! হোত উপায়। 
কু নানক অব উট হরি 
জ্যো হোয়ি সহায় ॥ 
গুরু- গ্রন্থ, মহল্ল। ৯ 
বঙ্গ ক্ষীণ হইয়াছে, চারিদিক্কে বন্ধন পড়িয়াছে (তেঘ বাহার 

রূপা ), নানক বলিতেছেন হরি যেমন গজের সহায়তা করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ সহায়তা যদি ন। করেন, তবে আর কোনও উপায় দেখি 
ন। (২)। 


(১) স্থরা--১৬,--৯৫ (5--104 ) 
(২) তিনকড়ি বন্দোপাধায়--গুরুগেবিনন সিংহ 20,131. 


( ১০৩ ) 


বামচজ্জ ও জরখুক্র 


নির্যবাতিতের মার্তনাদ বিশ্ববিধাত'র চরণপ্র'ম্থে পৌছিল 
১৬১৬ খৃষ্টাক্ষের পৌষ মাসে শুক্লা সপ্তমী তিথিতে, ধনিষ্ঠা 
নক্ষত্রে রাত্রির শেষ প্রহরে, যুগবত:র ধম্মরাজ গুরুগোবিশ্দ সিংহ 
ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন | (১) 

দশম বর্ষীয় বীরবালক ঘনতমিআ্রার অন্তরালে উ্ধার গালোকচ্ছটা 
দেখিতে পাইলেন। অক্গুলিনির্দেশ দ্বারা সেই দিকে জাতির দৃষ্টি 


আকর্ষণ পূর্বক শক্রর হৃদয় কম্পিত করিয়া সিংহনাদ করিয়। বলিয়া 
উঠিলেন রর 


বল হুয়! বন্ধন ছুটে 
সব কিছ হোত উপায় 
নানক সব কিছ, তৃমরে হাতমে 
তুমহি হোত সহায়। (২) 
আদিগ্রন্থ, মহল্ল।_-১০ 


বল আমসিয়াছে, বন্ধন খসিয়া পড়িয়াছে। সকল অবস্থাকেই 
সিদ্ধির উপায়ে পরিণত করা যায়। হে তেঘ বাহাদুর রূপী নান ক,__ 
তোমার নিজের উপরই সাফল্য নির্ভর করে। তোমার সহায়তার 
জন্য তুমি নিজেই পর্যাপ্ত । 

গুরু গ্রন্থের চারিটা প্লোক ততকা'লীন হিন্দু সমাজের অবস্থ। 
ষ্ঠুরূপে বাক্ত করে। যেন একজন চিত্রকর স্ুনিপুণ তুলিকায় 
একটা সুন্দর আালেখ্য অঙ্কিত করিয়া চঞ্ষুর সম্মুখে ধরিয়াছে। 

শরস্ত র্লান্ত অবসন্ন হিন্দু সমাজ তেঘ বাহাদুরের ক্ষীণকণ্ঠে 
আর্তনাদ করিতেছে, 


(১) (1) বসন্তকুম।র বন্দ্যপাধায়-গুরুগেবিন্দ সিংহ-0১, 17 
(1) 15910919129 -1106 01 0418 00৬1]100, 91171)--10, 18 
(২) ভিনকড়ি বন্দোপাধায়-গুরগোবিন্দ সিংহ-7১,. 132 


(১5৬) 


ব্বামচতপ্র ও জরবুক্র 


সঙ্গ সখা সব ত্যজি গয়ে 
কোট না নিবহো সাথ। 
কহু নানক ইয়ে বিপত্তিমে 
টেক এক রদঘুনাথ। (১) 
আদিগ্রন্থ, মহল্লা--৯ 
মিত্র ও অনুচরের। সব ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে । কাহাকেও নিকটে 
দেখি না। (তেঘ বাহাদুর রূপী ) নানক বলেন এই বিপত্বিতে 
রঘুন।থই এক মাত্র আশ্রয়। 
আর নব জাগ্রত হিন্দু সমাজ সাফল্যের উপায় উদ্ভাবন করিয়া, 
আশায় উচ্ছ সিত হইয়া, গুরু-গোবিন্দের কে দপ্ত উৎসাহে বলিয়। 
উঠিতেছে, 
নাম রহে। সাধু রছো। 
রহে। গুরু-গোবিন্দ 
কহ নানফ ইয়ে জগতমে 
কে না জপো গুরুমস্ত ॥ (২) 
আদিগ্রস্থ, মহল্লা--১০ 
এখনও হিন্দুর নাম লুপ্ত হয় নাই, হিন্দু সমাজে সঙ্জনের অভাব 
হয় নাই, আর তাহাদিগকে পরিচালিত করিবার জন্য গুরুগোবিন্দ 
এখনও বর্তমান আছে । (গোবিন্দ রূপী) নানক বলেন তোমরা 
গুরুমন্ত্র ( গুরুগ্রস্থ ) গ্রহণ কর নাকেন? 
যিনি শত্রর স্পদ্ধায় লজ্জ! দিয়। একদিন দপভরে বলিয়াছিলে ” 
“চিড়িয়া কোলে বাজ তড়াউ। 
তবৈ গোবিন্দ সিংহ নাম কহাউ” 
গীতগোবিন্দ ( রছেতনামা ) (৩) 
(১) 9161 91100--000 099৬170৭. 9101016-79, এও 


(২) [২0] 91091,--10110561591 7২011910170, 12, 
(৩) 70191) 91781৬10695 01 2210 1539, 


( ১০৫ ) 


রামচজ্ত্র ও জরখুন্ 


'যদি আমি চটক দ্বারা বাজ তাড়াইতে পারি, তবেই আমার নাম 
গোবিন্দ সিংহ আর মোগল রাজকে বিধ্বস্ত করতঃ নিজ্জের 
প্রতিজ্ঞ! রক্ষা করিয়া যিনি “গোবিন্দ রায়” নাম পরিবর্তন পূর্বক 
“গোবিন্দ সিংহ” নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, (১) সেই বীর শৈবের 
মুখেই আর্ধ্যজাতির মধিনায়কত্বের এই দাবী শোভা পায়। 

অনন্ত সাধারণ মণীষাদ্বারা গুরুগোবিন্দ সিংহ আধ্যসমাজদেহে 
যে বিপুল পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন, এই চারিটা শ্লোক যেন সেই 
দৃশ্টের নান্ৰী-বাচন। পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, গুরু 
গোবিন্দের আধিনায়কন্বে হিন্দু সমাজ নব-কলেবর গ্রহণ পূর্বক 
রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছে । কি কাবা-কৌখলে, কি এঁতিহাসিক 
গৌরবে, কি নৈতিক-প্রেরণায়, এই শ্লোক তু বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ 
আসন পাইবার যোগ্য । 

গুরু গোবিন্দের রচনার মধ্যে মাত্র এই ছুইটা প্রত্যুক্তিই 
আদিগ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে । 

আধ্যাত্মিক শক্তির শ্রেষ্ঠতা গ্রমাণ করতঃ “শির দিয়া পর 
সর নহি দিয়া ।” (২)--আমি শির দিলাম কিন্তু সার ( ধর্ম ) দিলাম 
ন!__দৃঢ়তার সহিত এই কথ। বলিতে বলিতে পিতা তেঘবাহাছুর যখন 
ধর্মান্ধ ওরংজেবের আম্দশে দিল্লীনগরীতে জহুলাদের হস্তে প্রাণ 
পরিত্াাগ করেন, তখন পুর গোবিন্দ রায় দশ বধাঁর বালক মাত্র । 

ধর্ম প্রাণ নিষ্পাপ অজাতশক্র তেঘ বাহাদুরের নিম্মম হত্যায় 
জাতিবত,সল হিন্দু মাত্রই নিদারুণ বেদনায় মধিত হইতে লাগিল 
কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের অসীম বলের সম্মুখে 
একটা নগণা বালকের করুণ আন্তির কি মূল্য আছে? একটা 
বালক কেন শত শত বালককে পিতৃহীন হইবে, শত শত পিতাকে 


(১) 11 31801-04 হিরন 57700_-7১. 1 120 ূ 
(২) শীর দিয়া পর সিরর ন দিয়।--বিচিঞ্র নাটক | 


( ১০৬ ) 


রামচজ্দ্র ও জরখুজ্ 


পুজরশোক পাইতে হইবে । বৈদিকমার্গ ঈন্ুদরণরূপ মহাপাঁপের অগ্ুষ্ঠান 
যাহারা করে, ওরংজেব তাহাদিগকে ক্ষমা করিবে না। ক্ষমাই যদি 
করিবে, তবে দারাশিকো! মার ওঁরংজীবে প্রভেদ রহিল কোথায়? 

হৃদয়ের আবেগ যাহার! মুহুর্তের উচ্ছাাসে নিঃশেষিত করিয়! 
দেয়, সেইরূপ চপলমতি বাক্তিদ্বারা কোনও মহৎ কাধ্য সম্পন্ন 
হইতে পারে না। সিদ্ধির জন্য শক্তির প্রয়োজন। ভোজ বাজির 
আম গাছের মত শক্তিশেল একদণ্ডে গজাইয়া উঠে না। পলে 
পলের ধের্ধা ও সহিষুতা দ্বারা প্রবাল দ্বীপের মত উহ্ভাকে গড়িয়া 
তুলিতে হয় । পিতৃহতাার সমাচার শুনিবা মাত্রই বালক গুরুগোবিন্দ 
অসি হস্তে অসফু। ভাবে দিল্লীর দিকে ধাবমান হইলেন না। 
নিলিপ্ত উদাসীর ন্যায় হিনাচলের উপত্যকায় আত্মগোপন 
করিলেন। জাতির মুক্তির জঙ্া, বেদ উদ্ধারের জন্য, তিনি কঠোর 
তপস্যায় রত হইলেন ; অরি-মেধ-যজ্জের অনুষ্ঠানের জন্য সমিধ 
গ্রহ করিতে লাগিলেন। | 

শত্রপ্য় পরাক্রম সঞ্চয় করিয়া তিনি যখন হিমালয়ের নিভৃত 
উপত্যকা হইতে অবতীর্ণ হইলেন তখন গুরুগোকিন্দ ত্রিংশ ব্ধীয় 
যুবক 1১) 


হি 


পরন্তপ গুরুগোবিন্দের নিভৃত সাধনা কালীন মানসিক অবস্থার 
সুন্দর একখানি চিত্র রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে দিয়াছেন । 
এখনো বিহার কল্পজগতে 
অরণ্য রাজধানী । 
এখনো কেবল নীরব ভাবনা, 
কম্মবিহশন বিজন সাধন] 
দিবা নিশি শুধু বসে" বসে? শোন। 
আপন মন্মবানী ॥ 


(১) 19768] 911101৮1106 01 0910 00৬1005. 91001--10, 46 


€* ১০৭ 


রাসচজ্জ ও জবখুল 


একা ফিরি তাঁই যমুনার তীরে 
দুর্গম গিরি মাঝে। 
মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে, 
মিশাতেছি গান নদী কল্লোলে। 
গডিতেছি মন আপনার মনে 
যোগ্য হতেছি কাজে ॥ 
এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ 
আরো কতদিন হবে। 
চারিদিক হাতে অমর জীবন 
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ। 
আপনার মাঝে আপনারে আমি 
পূর্ণ দেখিব কবে। 
কবে প্রাণ খুলি' বলিতে পারিৰ 
পেয়েছি আমার শেষ। 
তোমরা সকলে এস মোর পিছে 
গর তোমাদের সবারে ডাকিছে 
শআামার জীবনে লভিয়। জীবন 
জাগরে সকল দেশ ॥ 


ইসলামের শক্তির মূল উৎস কোথায়, গরু গোবিন্দ নিপুণভাবে 
তাহা বিশ্লেষণ করিতেছিলেন। কোরাণে এমন কোনও আধ্যা. 
ত্বিক তত্ব নাই যাহা পৃশ্নি ও গাথাতে পাওয়! যায় না। তথাপি 
দিন দিন কোরাণের বৃদ্ধি, আর পুশ্নিও গাথার ক্ষয়। দিন দিন 
কোরাণ জিতিতেছে আর প্রশ্ন গাথা হারিয়া যাইতেছে । দেশে 
দেশে মুললমানের সংখ্যা বাড়িতেছে আর হিন্দু পারশীর সংখ্যা কমিয়া 
যাইতেছে । ইহার কারণ তাহার নিকট অবিদিত রহিল না। 


তাহায় লোকোত্তর দৃষ্টি দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিলেন যে একমাও 


০ ৯০৮ 


রামচজ্ছ্র ও জরখুজ্র 


সংঘ শক্তিই মুসলমানকে এরপ ছুদধর্ধ করিয়াছে। হিন্দু ও পার্শাকে 
সংঘবদ্ধ করাই গুরুগোবিন্দের জীবনের প্রধান কর্তবা হইল । 

আরবেই হউক, পারস্তেই হউক, ভারতে হউক আর তুরক্ষেট 
হ্টক, সকল দেশের সকল মুসলমানই নিজদিগকে একগোট্টিভুক্ত 
মনে করিয়া একযোগ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে। ইহাই 
হইল মুসলমানের প্রভাবের হেতু । হিন্দুগণ ও পার্শীগণ ছিল 
পরম্পর বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত । হিন্দু-_পাঁশ মিলিয়৷ কার্ধ্য করা তো! 
দূরের কথা, সমস্ত হিন্দুগণ কিন্ব। সমস্ত পার্শীগণ ও একসঙ্গে মিলিত 
হইতে পারিত না। 

“এক ঈশ্বর, এক গুরু ও এক গ্রন্থের” নামে সম্মিলিত হইতে 
আহ্বান করিয়া, গুরু গোবিন্দ হিন্দু পার সংঘশক্তি উদ্দ্ধ করি- 
লেন। হিন্ু পাশ সংগঠিত শিখ-সংঘ, মুসলমানকে পরাজিত 
করিল । 

পৃথিণীর ষোল কোটি মুসলমানের মধ্যে আট কোটির বাসই 
ভারতবর্ষে (১)। দিল্লীর বাদশাহই ছিলেন মুনলমানদের মধ্যে সর্ববা- 
পেক্ষ। পরাক্রান্ত । শিখের সিংহনাদে দিল্লীর সিংহাসন শতধ। 
বিদীর্ণ হইল। আর্য্যের লীলাভূমি পঞ্চনদ প্রদেশ মুসলমান প্রভাব 
হইতে মুক্ত হইয়া “বাহি গুরুজীকি ভাতি” (আশ্চর্য গুরুর প্রভা ) 
বলিয়া গজ্জন করিতে লাগিলেন -- 

পঞ্চ নদীর তীরে 
বেণী পাকাইয়। শিরে 
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে 
জাগিয়। উঠিল শিখ 


নিন্মম নিভীক। 


মুমলমানের হাত হইতে শিখগণ পঞ্জান কাড়িয়া লইল। ভারত 
সাআাজ্যের প্রতীক স্বরূপ কোহ.-ই- "নুর মণি রণঞ্জিত সিংহের হস্ত 
(১) 14০6-195511 ৮৮০04 ০-99) 79. 93... 


€ ২০৯ ) 


রামচজ্দ্র ও জরধুজ 


গত হইল (১)। শিখের নিকট হইতেই ১৮৪৯ পনে ইংরেজ পঞ্জাব 
জয় করিয়াছে । মুসলমানের নিকট হইতে নহে (২)। অবশ্য মুসল- 
মানের হাত হইতে পঞ্জাব কাড়িয়া লওয়! উদ্ব,দ্ব শিখ শক্তির একটা 
অবাস্তর ফলমাত্র। পরস্তপ গুরুগোবিন্দ অনেক যুদ্ধ জয় করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া যদি তাহাকে প্রতাপসিংহ বা 
শিবাজীর সহিত তৃলন! করা হয়, তবে তাহা ভীমসেনের সহিত 
শ্রীকৃষ্ণের, অথবা ম্ুলতান মামুদের সহিত হজরত মহম্মদের 
তুঙ্গনার মতো! উপহৃসণীয় হইবে । একজন রণনিপুন যোদ্ধা, 
শারীরিক বলে বলীয়ান_-আর একজন আধ্যাত্মিক জীবনের সম- 
স্যার সমাধানের জন্য ঈশ্বর প্রেণ্রত মহামানব । সাআজ্যই এক- 
জনের চুড়ান্ত লক্ষা, সর্ধন্থ আর একজনের পক্ষে উহা উপলক্ষা, 
উপকরণ মাত্র। শিবাজী ও প্রতাপ সিংহ রাষ্ট্রগঠণ করিয়া ছিলেন ; 
জাতি গঠন করেন নাই। গুরুগোবিন্দ সিংহ জাতি গঠন করিয়া 
ছেন। (৩) সমাজের উন্নতির জন্য একটী বিশিষ্ট পদ্ধতি স্থাপন 
করিয়। গিয়াছেন। শিবাজী ও প্রতাপ সিংহের বীরত্ব তাহাদের 
সঙ্গে সঙ্গেই ফুরাইয়া গিয়াছে_-গুরুগোবিন্দের নির্দিষ্ট পন্থা অব- 
লম্বন করিলে যে কোনও তুর্বল জাতিই অচিরে বলশালী হইয়। 
উঠিতে পারে । গুরুগোবিন্দের আবির্ভাবের পর হইতেই ইসলামের 
প্রভাব বিলুপ্ত হইতে লাগিল। ইসলামের মূল কারণ ছিল সংঘ 
শক্তি। এই সংঘশক্তি গুরুগোবিন্দ অক্লেশেই আয়ন্ত করিয়া লইলেন 
গুরু গোবিন্দের জীবন দ্বারা হিন্দু-পাশী নব জীবন লাভ করিল। 
হিন্দু পার্শীকে সম্মিলিত করিয়া তিনি যে নৃতন তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
করিলেন তাহার নাম শিখ-সঙ্গত | 


(১) 030111)--1810010 ১1070--0100 
(২) শরৎ চন্দ রায়-শিখ গুরু ও শিখ জাতি 7১. 146. 
(৩) 197680 911001 7090100. 0০৬1749। 9310701৮719, 275 


( ৯৯০ ) 


বামচজ্দ্র ও জরখুক্ত 


ইসলামের সহিত তুলনায় শিখ পন্থার অনেকঞ্চলি উতৎকধ 
লক্ষিত হইবে । 

প্রথমতঃ ইসলামতন্ত্রে কর্্মযোগ ও জ্ঞানযোগের অসন্ভাব। 
্রজ্ঞানিষ্ঠ গৌতম বুদ্ধের কর্তবাম' জীবন, কিন্ব। ব্রহ্মনিষ্ঠ বদ্ধমান 
জিনের মাত্মনির্ভর, ইসলামে ছুলভ। গীতাগ্রন্থের উত্তরাধিকার স্মত্রে 
শিখপন্থা যোগত্রয়ের গ্রভায় সমুজ্জবল। (১) 

ইসলাম 'ধন্মগ্রন্থের উপর জাতীয়তা প্রতিষ্টা করিয়াছে। 
দেশমাতৃকার পেবার জন্য ইসলামে কোনও স্থান নাই। ভারতীয় 
মুদলমান ভারতকে তালবাপিবে, পারসিক মুসলম'ন পারস্য 
ভাঁলবাসিবে, ইসলাম একথা মানতে চায় না। দেশপ্রে মর সহিত 
শান্তর প্রেমেব সামপ্তস্য ইসলাম করিতে পারে নাই । শিখ ধশ্ম 
তাহা পারিয়াছে । গুরু[গাবিন্দ বলিয়া গিয়'ছেন 

বাব-এ বাবরকো দেও । 
গীতগোবিন্দ (বিচিত্র নাটক ) 

রাজার প্রাপ্য কর রাজাকে দিবে,মার গুরুর প্রাপা কর গুরুকে দিবে । 

ওরংজেব বেদক্ন্থাদের উপর অত্যাচার করিতেন। রাজপুরুষের 
অযোগ্য কার্য করিতেন এই জন্য ধন্মপ্রচারক হইয়াও গুরুগোবিন্দ 
চিরজীবন ওরংজেবের সহিত বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাহাদুর 
শাহ অত্যাচার হইতে বিরত হইলে, গুরুলীও অস্ত্র ত্যাগ 
কত্রিয়াছিলেন। ইসলাম বিদ্বধষই যর্দ তাহার অস্ত্রধারণের কারণ 
হইত, তবে অপেক্ষাকৃত হুর্বল বাহার শাহের আমলে তিনি 
অস্ত্র পরিত্যাগ করিতেন না। 

অন্য ধর্্মতত্্রাবলম্বীদের সহিত সপ্ভাব রক্ষা করিয়া একই রাষ্ট্রে 
অবস্থান মুসলমান জানে না-জিজিয়ার আকাজ্ষ! তাহাকে আকুল 
করিয়া তোলে। শিখ এই দোষ হইতে যুক্ত। ইহার প্রধান 


(১) 'অকালস্তত--৬ৎ 
--২ই৭৯ 


(॥ ৯১১ ) 


ক্ামচজ্দ শজরবুগ্ন 


কারণ এই যে গুরুদ্বারে কাহারও জন্যই স্থানের অভাব নাই। রামচন্দ্র 
ও জরথুন্ত্রেরে সম্মিলিত সাধনার ফঙ্গে সাকারোপাসকও শিখের 
আতীয়, নিরাকারোপাসকও শিখের আত্মীয়। “পাযাণ পুঞ্জায় কোনও 
ফল নাই” (১)-_-গুরুগোবিন্দ এই কথা বারবার বলিয়া গিয়াছেন, 
আবার নয়ন! দেবীর স্তরতিপাঠও তিনিই গাহিয়াছেন। (২) 

শিখতন্ত্রে জ্ঞান-ভক্তি-কম্ম যোগের সমন্বয় আছে, আবার 
রাষ্ট্রপ্রেম ও শান্ত্রপ্রেমেরও সমন্বয় আছে। তছুপরি বিশেষ কথা 
এইট যে বোনও নিদ্দিষ্ট আচারকে সনাতন বিধিরূপে গণ্য করিয়া 
গুরুগোবিন্দ জাতির ভবিষ্যত, উন্নতির পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ 
করিয়া রাখিয়া যান নাই। 

শিখ ধন্মের মত গাণপত্য (1991000780৮) অন্য কোনও ধর্ম 
তন্থে নাই। “পঞ্চ পিয়ারা নামে বিখ্যাত, দয়াসিংহ প্রমুখ পাঁচজন 
শিখকে নির্মাল_পম্থায় প্রথম দীক্ষা দান করিয়া, গুরুগোবিন্দ 
আবার নিজেই তাহাদের নিকট দীক্ষ! গ্রহণ করিয়া, পাঞ্জন্ঠের 
মাহাত্মা অবিসংবাদিত ভাবে রটনা করিয়] গিয়াছেন । 

গাণপত্যের অপর ফল “গুরুমতা” নামক সংস্থা । গুরুর 
নামে মিলিত হইয়া যে সভায় শিখগণ আপনাদের “মত” নির্ণয় 


(১) কাহেকো পুজত পাহনকো, 
কুছ পাহনমে পরমেশ্বর নাহি । 
তাহিকে| পৃজ প্রত কহকৈ । 
খিহ পূজত অথ উ মিটাই। 
গাত গে।বিন্দ (ত্তি সবৈয়। )। 
(২) সুখ পসারে কালিক। 
দৈত্য চবাবে ঠাত। 
প্থ চলাবে জগতে 
পুদ্ষকরে তত শাঁত॥ 
গ।তগেখিন্ব_শয়ন। স্তোজ্ 


( ৯১৯২ ) 


রামচন্দ্র ও জরথু্ত 
করেঃ তাহার নাম গুরুমত1 ! সমার্জের যে কোন€ সমস্য'র সমাদানের 
উপায় এই গুরুমত্তা। কোনও ৫ নূতন রীতি সমাে গ্রহণায় কিনা, 
কোনও পুরাতন রীতি বজ্জনীয় কিনা, তাহার মীমাংসার ভার 
গুরুগোবিন্দ স্মৃতি শাস্ত্রের উপর রাখন নাউ, রাণিয়াছেন 
গুরুমতার উপর | গুরুমতা অধিবেশনের নিয়ম এই, যে কোনও 
স্থানে শিখগণ নিজেদের ভিতর পাঁচ জনকে প্রতিনিধি নিযুক্ত 
করিবে । এই প্রতিনিধিগণ সমম্মলিত হইয়া আবার পাঁচ জন 
প্রতিনিধি নিধুক্ত করিংব। অথবা নিদ্দিষ্ট দিনে অমৃতসরে হরি 
মন্দিরে যে সমস্ত শিখ উপস্থিত থাকিবে তাঁহাদের মধ্য হইতে 
পাঁচ জন প্রধান ব্যক্তিকে প্রতিনিধ নিযুক্ত করিবে। এই পাঁচ জানর 
মধ্যে গরিষ্ঠ সখাকের মতে যাহ। নিদ্ধারিত হইবে, একমাত্র তাহাই 
সমস্ত শিখ সমাজে গ্রাহ্া হইবে (১১। সমুদ্র যাব? করিা.ত পারা যায় 
কিনা, বিধবা বিবাহ সঙ্গত কিনা, খুষ্টানকে শুদ্ধি-কর যায় কিনা, 
ইহা স্থির করিবার জন্য শিখদিগকে 'বায়ু পুরাণের পাঠ ভেদ খুলিয়া 
আয়ুশেষ করিতে হয় না। গুরুমতার নির্ণয় দ্বারাই সেই কাধ্য 
নিষ্পন্ন হয়। 
কন্ম ও জ্ঞান যোণের সছ্ভাব, দেশপ্রীতির সম্ভাব শার গুরুমতার 
ব্যবস্থা বশতঃ শিখতন্ত্র ইসলাম, খৃষ্টান প্রভৃতি পরকীয় ধন্মতন্রকে 
অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । অন্তরঙ্গ উত্কর্ষ শতঃ ইহার জয় 
অবশ্যন্তাবি। 
বস্তুগত বৈদিক ধর্মের ছুইটা রূপ-পুরাণ ও আগম ! একই 
বৈদ্িকধন্মের বিন্তান হইলে উভয়ের ব্যাখা প্রণালী সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন। পুরাণের পন্থা হইল বিদ্যা আথব। আত্মজয়, আর 
আগমের পদ্থা হইল অবিদ্ভা অথব! প্রকৃতিগয়। আবেষ্টনের সঙ্গে 
সামপ্রস্ত সাধনই জীবনরক্ষার উপায়। পুরাণ বলেন নিজের 


(১) 10)৭ 9100--91105 200 0109101520190. 0, 7 


(১১৩ ) 


বাঁসচঙ্ছর ও জরখুত্ 


চরিত্রই এমন ভাবে গঠিত করিতে হইবে যে প্রতিবেশের সহিত 
কোনও রূপ সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়। আগম বলেন প্রতিৰেশকেই 
এমন ভাবে পরিবর্তিত করিতে হইবে, যে তাহা কোনও সংঘর্ষ 
উপস্থিত করিতে না পারে । পুরাণের আদর্শ তিতিঙ্ষা, আগমের 
আদর্শ জিশীষা। পুরাণের আদর্শ সংযম, আগমের আদর্শ শক্তি। 
পুরাণ বলেন শক্ত তোমার গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে, তাহাতে 
তোমার মনে যেন কোন ও বিকার উপস্থিত না হয়, তুমি যেন 
'গাহাকে আর এক গণ্ড পাতিয়া দিতে পার। আগম বলেন, 
চপেটাঘাতে তোমার মনকে বিকৃত হইতে দিবেনা তাহ। সঙ, 
কিন্তু তাই বলিয়া! অনর্থক চপেটাঘাত সন্য করিয়া কানও জাত 
নাই, নিজে এমন শক্তি অঙ্জন কর, যেন শক্র চপেটাঘাত করিতে 
সাহস না পায়। চপেটাঘাত সহ্ক করাই মান্বজীবনের চরম 
সার্থকতা নহে। পুরাণ বলেন আবেষ্টন যেন তোমাতে কোনও 
পরিবর্তন ঘটাইতে না পারে, তুমি আবেষ্টন অপেক্ষা শক্তিশালী--- 
গুণ[তীত। (190 006 1179 92151101)1))61)1 80601 ১০০--১০ 
8৮9 80170210169 10) আগম বলেন তুম আবেষ্টনকে পরিবত্তিত 
করিয়া লই, তুমি তাহা অপেক্ষ। শক্তিশালী । (196 5০৪ 
01)81706 0]09 01)51110111016))6- 5077 870 ৪00010৮ 69 10) 
আবেষ্টনের শক্তিকে অস্বীকার করা পুরাণের পথ, আর আবেষ্টনের 
শক্তিকে স্বানুকুল করিয়া লওয়া আগমনের পথ। 

হিন্দু ও পার্শা সমাজ পুরাণের পথ অনুসরণ করিয়া দিনে দিনে 
আধিভৌতিক শক্তি হারাইয়া ফেলতেছিল। আবেষ্টনকে জয় 
কর৷ দূরের কথা, জয় করিবার আকাজ্জখ ও তাহাদের মনে স্থান 
পাইতনা। এই রোগের চিকিতসা করিয়া, আবেষ্টনের উপর 
প্রভৃতা লাভের শত্তি, গুরুগোবিন্দই তাহাদিগকে আনিয়া দেন। 
মুসলমানের পরাভব এই শক্তিরই অন্যতম ফল মাত্র। 


( ৯১৪ ) 


রামচজ্দর ও জরথুক্ত 


মাধ্যমিক-কারিকা রচয়িতা আচাধ্য নাগার্জুন ভারতবর্ষের 
অন্য তম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক (১)। বেদাস্তের কর্মযোগমুলক ব্যাখ্যা তিনিই 
করিয়াছেন। ভাক্তযোগ মূলক ব্যাখ্যা করিয়াছেন আচার্য 
রামামুজ, আর জ্ঞানযে।গমূলক ব্যাখা! করিয়াছেন আচার্য 
উমান্বাতি তাহার তত্বার্থাধিগমন্ত্রে (২)। শঙ্করভাষ্কে এই সকল 
ব্যাখ্যার সমাহার বল! যাইতে পারে। মহাত্মা রাহ্থুলভদ্র আচার্ধ্য 
নাগাজ্জুনের গুরু । তিনিই বৌদ্ধতন্ত্রে মহাযানপন্থা প্রবস্তিত করেন (৩)। 
মহাযানপন্থাই বৈদিক সাধনার দ্বার বৈদেশিকের জন্য উন্মুক্ত 
করিয়৷ দেয়। তুরষ্ক সম্রাট, কনিক্ষ, আর গ্রীক সমট, মিলিন্দ, এ 
মহাযানপন্থা| অবলম্বন করিয়াই বৈদ্দিকসাধনায় দীক্ষা লাভ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্ কর্দমযোগের  পথ। 
ভক্তিযোগের অর্থাত ঈশ্বরোপাসনার অবকাশ তথায় নাই। অথচ 
ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিয়! কোন ও ধশ্মতন্থ প্রতিষ্ঠা করিলে তাহ। 
তেমন হুদুঢ হইতে পারে না (3) 1 অন্ততঃ অধিকাংশ লোক ঈশ্বর 
বাতীত ধর্মের কথা কল্পনা! করিতে পারেনা । মহাযান পশ্থার 
সত্য হইতে তাহারা বঞ্চিত থাকেন তাহা ও সঙ্গত নয়, অথবা 
মহাযান পন্থ। গ্রহণ করিলেই পুজা অঙ্চা ছাড়িয়া দিতে হইবে, 
তাহা ও সঙ্গত নয়। এই জন্ত ভক্তিবাদের সহিত মহাযান 
পন্থার সংযোগের আবশ্যকতা অনুভূত হইল। ইহা হইতেই তত্ব 
অথবা আগম শাস্ত্রের উত্পত্তি। অর্থাত, আগমকে “সেশ্বর মহাযান 
পন্থা” বলা যায়। প্রচলিত হিন্দু তন্ত্রের ন্যায় ইহাতে ঈশ্বরো- 
পাসনার বিধান রহিয়াছে (৫)। আবার মহাযান পন্থার ম্যায় ইহার 


(১) 5810017872৮ 080106 01061191905 17106100060 117 
(২) 7910019177৯) 98005 01261191985 17106190016 6- 164 
(৩) তিলক-_গীতারহগ্ঠ--৮. 583. 

(৪) [০0119 16015111197 1068115016৬ ০1 1716 0, 72 

(৫) 99000615--0106 9031561 001 2818 0,116 


(৯১৫ ) 


বাঁমচত্দ্র ও জবধুত্ত্র 


দ্বার বিশ্ববাসীর জন্াই উন্ুক্ত-_কেবল মুষ্টিমেয় ভার্ধোর জন্থাই 
নহে । অপিচ মহ'যান পন্থারই মতা ইহার আদর্শ শক্তিশালা 
গৃহস্থ,-_---- ক্ষমাশীল ভিক্ষু নহে । কবে ও কাহা কর্তৃক ভক্তিযোগ 
ও মহাযান পন্থা'র সময় দ্বারা, আগম শাস্ত্র প্রবর্তিত হইল, তাহা 
এখন ও সঠিক নির্ণীত হয় নাই। তবে মনে হয় খুস্টাব্দের দ্বিতীয় 
শতকে অবধৃত্ত গোরক্ষনাথ আগম শাস্ত্রের স্থ্টি করেন। উত পত্তি 
যখনই হইয়া থাকুক না কেন, আগম শান অথবা শক্তিতন্ 
গণধর গুরুগোবিন্দসিংহেই পরিপুর্ণতা লাভ করিয়াছে । যোগে- 
শ্বর শ্রীকৃষ্ণ যেমন পৌরাণিক যুগের শ্রেষ্ঠপুরুষ, সেইরূপ আগমের 
আদর পরিপূর্ণ রূপ আমরা দেখিতে পাই একনাথ গুরুগোনিন্দ 
সিংহে। পুরাণ ও আগমের, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ৪ গুরুগোবিন্দ 
সিংহের, আনুকুলা দ্বারাই আমরা বৈদিক সাধনার রহস্য সমাক 
অবগত হইতে পারি। শিখন্বই বৈদিক সাধনার অন্তিম ও 
অন্তিকতম বিকাশ । 

হিন্দু ও পাশীত্/ভ্বর সময় দ্বারাই শিখতন্্র সংগঠিত । হিন্দু-তত্ব 
ব্যক্তিগত জীবনকে চারিটী আশ্রমে ও জাতীয় জীবনকে চারিটা 
বর্ণে বিভক্ত করিয়! নিয়াছে। বর্ণ ও আশ্রম হিন্দুতস্ত্রের একটী 
বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্ত বিশিষ্ট লক্ষণঈ সব সময় শ্রেষ্ট লক্ষণ নহে। 
যেমন ছুই পায়ে ইট! চন্তস্ুজাতির বিশিষ্ট লক্ষণ, কিন্তু উহ্হাই 
মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ নূহ। বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ লক্ষণের পার্থকা 
ভুলিয়া গিয়া অনেকে বর্ণাশ্রমকেই হিন্দৃতন্বের সার-সর্ধবস্ব বলিয়া 
মনে করেন। বর্ণব্যবন্থা ভিন্ন ভিন্ন রুচিশীল পৃথক্‌ পৃথক ব্যক্তির 
কন্ম প্রণালীতে কতকট। সাম্যভাব আনয়নের একট। প্রয়াস মাত্র। 
সমাজকে চারি বর্ণে বিভক্ত কগিয়া প্রাত্যেক বর্ণের জন্য পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ কর্তব্য নিদিষ্ট কর! হইয়াছে । একই বর্ণের জন্য বিহিত 
কর্তব্যের মধ্যে লিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। সেই বণভু্ত 
প্রততোক বাক্তিই একই প্রকার শ্মপ্রণালী অবলম্বন 'করে বলিয়া, 


(১৯৩৬ ) 


রামচজ্দর ও জরতুক্তর 


তাহাদের রুচিতে ও বাবহারে অনেকটা সামাভাব আসিয়া পড়ে। 
শ্রেণি হয় টারিট] বটে, কিন্ত প্রত্যেক শ্রেণির ভিতর ব্যক্তিগত বৈষমা 
লোপ পাওয়াতে, বর্ণ-ব)বস্থাদ্বারা মোটের উপর মনুষ্য জাতিকে 
একই সমাজভূক্ত করিবার সহায়ত। করা হয়। 


পাশীতন্ত্রে বর্ণব্যবস্থ। নাই। সমাজের লোকগুলি চারিশ্রেণীতে 
বিভক্ত হয় না-__সকলেই একশ্রেণিভুক্ত হয়, একই সংঘ গড়িয়! 
তোলে। জেন্দভাষায় এই সংঘের নাম “মঘ্"। সংঘের নেতাকে 
বল! হইত মঘপতি--ভাহার আঅপভ্রংশ “মোবেদ” বা পাশা 
পুরোহিত। 


যাহারা চার শ্রেণিতে বিভক্ত হয় তাহাদিগ অপেক্ষা যাহারা 
এক শরুণিতে বিভক্ত, তাহাদের সংহতি অধিক প্রবল। হিন্দুর পক্ষে 
সংহতিবুদ্ধির প্রয়োজন ছিল। বিশেষতঃ পারশশীতান্বের “মঘ” ও 
গুরুগোবিন্দের নিকট সমান মঁদরণীয়। এই জন্য আশ্রম ও 
বর্ণের সহিত তিনি সংঘকেও আনির1 জুড়িয়া দিয়াছেন। চারি 
বরণের লোকই যে একই সংঘভ্ন্ত, একই দেহের প্রত্যঙ্গন্বরূপ, 
ব্ণাভিমানের প্রাবলো হিন্দু তাহা উলিয়াই গিয়াছিল। 
হিন্দুর সংঘাত্ববুদ্ধিকে জাগরিত করাই গুরুগোবিন্দের শ্রেষ্ঠ 
অবদান। 


অপরপক্ষে বর্ণাভিমানের প্রাবল্যে লোকে যেমন সমগ্র জাতির 
সহিত আত্মীয়তার যোগন্বত্র হারাইয়া ফেলে, সেইরূপ 
'ঘাভিমানের প্রাবগ্য ঘটিলেও, হৃদয়ের উদারতা নষ্ট হইয়। 
যায়_-_-সংঘান্তরভুন্ত লোকুক গীডঢ়ন করিতে মানুষ আর দ্বিধা 
করে ন।। খৃষ্টান, মুসলমান প্রত ধন্মতন্্ব প্রচরের ইতিহাস 
আলোচনা করিলে এরূপ দৃষ্টান্তের ভাব হইবে না। আফিকাতে 
বেলজিয়মের অত্যাচার ও উ্কট সংঘাভিমানের ফল; যদ্দিও সে 
ংঘ রাষ্ট্রগত, শান্্রগত নঙ্কে। নিদিষ্ট ব্যক্তির কোনও দোষ 


(৯৯৭ ) 


বামচজ্দ্র ও জবখুজ 


থাকিতে পারে, কিন্তু জাতিগতভাবে সুংঘাস্তরভূক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই 
ঘৃণা করিবার অন্ত কোনও হেতু নাই । 

একদিকে গুরুগোনিন্দ যেমন হিন্দু-পার্শা সংঘাভিমান 
উদ্রিক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অপর দিকে সংঘাভিমানের 
প্রাবল্য যাহাতে সংঘান্তরকে বিদ্বেষ করিতে না শিখায়, এইজন্য 
সমগ্র মনুষ্যজাতির একত্বের কথা গুরুগোবিন্দ বার বার স্মরণ 
করাইয়া দিয়াছেন। বরং আন্তর্জাতিকতাই যে জাতীয়তার লক্ষ্য, 
সংঘযে লোক সংগ্রহের সোপান স্বরূপ, আর কোন ও পয়ঘস্বরই 
গুরুগোবিন্দের মতো তারম্বরে এই কথা রটনা! করিয়া যান নাই । 

হিন্দু তৃরক কোউ 
রাফজী ইরান-শাহী। 
মানুষকে জাতি সবৈ 
একৈ পহিচানবে ॥ 
গীতগোবিন্দ ( অকালস্তুত ) 

হিন্দু ও মুসলমান, ইনুদি ও পাশ, সকলেই মানুষ, 
সকলেই এক। 

গুরগোবিন্দের সমাজ গঠন আলোচন। করিতে হইলে আশ্রম ও 
বর্ণের সহিত সংঘ ও সংগ্রহ এই ছৃইটী সংস্থার ও আলোচন। 
করিতে হইবে । আর্যাসমাজের নবকলেবর গঠনে (ক) আশ্রম 
(খ) বণ (গ) সংঘও (ঘ) লোকসংগ্রহ এই চারিটী সংস্থার 
কোনটাকৈই উপেক্ষা করা চলে না। 

নৃতন রকমের চরিত্র স্যস্টিই নৃতন ধর্মমত প্রচারের সার্থকতা বলিয়। 
আনকে বলিয়া গিয়াছেন। একজন খুষ্টান হইতে একজন 
মুসলমানের দৃষ্টিপ্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মুসলমান চরিত্র ম্যাট 
করিয়াছিলেন বলিয়াই পয়গন্বরের গৌব্রব হজরত মহম্মদ অর্জন 
করিয়াছিলেন ( (১)। 
. (১) ২০৭৬/০1।_-15০, (17098007 5% ৩57৪০11০50%, ). 


(১৯৮৮ ) 


রাগচজ্র ও জরধুঙ্ 


এই যুক্তিছ্বারা বিচাঁর করিলে, গুরুগোবিলদকে একজন তীথঙ্কর, 
একজন অবতার না বলিবার কোনও কারণ নাই । হিন্দু ও পাশার 
সম্মিলন দ্বার! গুরুগোবিন্দ যে অভিনব চরিত্রের সৃষ্টি করিলেন তাহ 
হিন্দুও নহে, পাশীও নহে, আবার হিন্দুও বটে, পারশীও বটে। 
এই অভিনব চরিত্রের স্থষ্টিবর্তা যদি তীথস্কর না হইয়া! থাকেন তবে 
তীর্থস্কর কাহাকে বলিব । বর্তমান জগাতে গুরুগোবিন্দই অন্তিম 
তীর্থস্কর। [56 ০1: 110 [70161 বলিয়া হজরত মহম্মদ 
কোরাণে যে দাবী উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, (১) গুরুগোবিন্দের 
আবিরাবের পর তাহ! গুরুগোবিন্দের উপরই প্রযোজা । 
যে অভিনব চরিত্র গুর গোবিন্দ শষ্টি করিয়াছিলেন তাহা এই 
সংস্থা চতুষ্টয়দ্ধারা প্রভাবিত। 
(ক) আশ্রম: 
প্রথমতঃ শিখগণ গৃহস্থ আশ্রমের পক্ষপাতী । যতি ও 
তিক্ষগণ গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়াই বাচিয়! থাকে । গুহ ৯ র বিনাশ 
হইলে যতি ও ভিক্ষুরও বিনাশ হইয়া থাকে । গৃহস্থ না থাকিলে 
যতি ও ভিক্ষুকে রক্ষা করিবে কে? গুরু নানকের পুজ শ্রীচন্দ 
উদাসী সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। শিখ সঙ্গত তাহাকে আপন 
ঝলিয়৷ মনে করে নাই। সন্ন্যাসী পুক্র শ্রীচন্দের পরিবর্তে গৃহস্থ 
শিত্যু অঙ্গগকেই গুরু নানক গুরুপদের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত 
করিয়া যান। গুরু গোবিন্দও মুক্তক: গাহস্থ্যের প্রশংসা করিয়া 
গিয়াছেন । 
কহ ভয়ো! যো দে! লে।চন মুদকৈ 
বৈঠি রহিও বকধা।ন লগাই ও | 
নাহত ফিরিউ লিয়ে সাত সমুদ্রে 
লোক গইউ পরলোক গবাইউ ॥ 
গীত গোবিন্দ (অকালস্তৃত ) 


শত পশ পালিত ক আ্পীপিশিসপাশীপশা 77৮ শিপ 


(১) 76০:97-33-40 


( ১৯৯ ) 


রাসচজ্দ্র ও জরখুষ্ 


আমি বলিয়া দিতেছি যে, যে বাক্তি দুই চক্ষু বুজয়! বকধ্যানে 
বসিয়৷ থ।কে, কিনব যে ব্যক্তি সাত সমুদ্রে অবগাহনের জন্য ঘুরিয়া 
বেড়ায়, তাহার ইহলোক পরলোক ছুইই যায়। 

জগত পদার্থ 
সকল পাবছু। 
ভোগ হু আপ ভি 
অপর ভোগাব্ছু ॥ 
গীত গোবিন্দ (সুধা প্রকাশ ) 

₹সা;র থাকিয়! সাধনাকে যুগাচাধা রামকুঞ্জ পরমহংস বলিতেন__ 
তুর্গে থাকিয়া যুদ্ধ করা । আগমোক্ত এই সাধনার পথ মহানিব্বাণ 
তন্ত্র হইতে ব্রন্ম সমাজ শ্রহণ করেন। কিন্তু ধম্মরজ গুরুগোবিন্দ 
বু পূর্ব হইতেই গাছ শ্রমের প্রয়োজন ব্যাখা করিয়া গিয়াছেন। 

(খ) বর্ণ 

শিখ বর্ণে ক্ষত্রিয়। অর্থাৎ শিখের উপর কেহ অত্যাচার করিলে 
“ক্ষমাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ” বলিয়া! শিখ তাহ! বরদাস্ত করে না। 
এক গালে থাপর দিলে, যীস্ুখুষ্টের নতো সে আর এক গান পাতিয়৷ 
দেয় না। আততায়ির গালে ছুই থাপর লাগাইয়া দেয়। গীতাতে 
শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনিকে এমন কথা বলেন নাই যে ছুর্য্যোধন রাজ্য নিয়া 
গিয়াছে তাহাতে কি আসে যায়। উহাকে ক্ষমা করিয়া, রাজ্য 
ছাযিয়া দিয়া বনে চলিয়া যাও। ক্ষমা মানপিচ ধন্ম। শক্রর উপর 
কোনও ক্রুদ্ধ ভাব পোষণ না করার নান ক্ষমা । কিন্তু শত্রুকে 
অত্যাচার করিতে দিবে কেন 2 বিশেষতঃ ক্ষমা শর্তিশালির ধন্ম। 
যে অক্ষম, প্রতিশোধ নিবার ক্ষমতাই যাহার নাই ক্ষমার কথা 
বলিয়। সে নিজকে কেবল হাস্াস্পদ করে। শক্রকে উন্মন্তবৎ ব্যবহার 
করিবে । অর্থাৎ উন্মন্ত ব্যক্তি কোনও আঘাত করিলে, যেমন 
তাহাকে প্রতি-প্রহারে জঙ্জরত কারবার কোনও সার্থকতা নাই 
সেইরূপ শক্রর উপর কোনও প্রতিহিংসার ভাব পোষণ করিতে নাই । 


( ৯২০ ) 


'ব্বামচজ্দ্র ও জরধুক্ত্ 


কিন্তু উন্মত্ত ব্যক্তির হাতে তরবারি দেখিলে যেমন তাহা কাড়িয়া 
নিতে হয়, হাত পায়ে বেড়ি দিয়া তাহার অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা 
লোপ করিয়া দিতে হয়, শত্রর সহিত ও সেইরূপ আচরণ করিবে। 


তাহার সহিত এমন ব্যবহ।র করিবে না যে সে মান করে যে 
পরের উপর অত্যাচার করিবার জন্মগত অধিকার তাহার আছে। 


পাখিটী উড়িতে পারেনা দেখিলে বালকও উহাকে ধরিতে যায়। 
আত্মরক্ষায় অক্ষম দেখিলে সকলেরই অত্যাচারের প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত 
হয়। মহাতআ্া! গান্ধী বলিয়াছেন 1106 ০0৮87010816 1106 
|], তাই গুরুগোবিন্দ বলিয়া দিয়াছেন, 
যে কোই মারে ইটে টিম, 
পাথর হানে রপায়। 
গীতগোবিন্দ ( রহেতনামা ) 
যে টিল ছুড়িবে তাহাকে পাথর মারিবে। 
(গ) সংঘ 
দই শিখতম্বের বিশেষত্ব । শিখ অথই সংঘবদ্ধ হিন্দু ও 
পার্শা। কথ! আছে “সংঘে শক্তিঃ কলৌ যুগে ৮” তাই শিখ এত 
শক্তিশালী। শিখের বিক্রমে মোগল সাম্রাজ্য উড়িয়া গিয়াছিল, 


পাঠান ঘরের বাহির হইতে পারে নাই,চিনিয়ালবালার স্কট ইংরেজের 
এখন ও মনে আছে। সমাজের শক্তি গুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হয়! পরস্পরকে বিনষ্ট করে । তাহাদিগকে বিনষ্ট হইতে না দিয়া, 
একই পথে চালিত করার নাম সংহতি । একই কেন্দ্রিয় শক্তির 
আদেশ প্রতিপালন করিবার যে শিক্ষা, তাহার নাম সংঘবন্ধন। 


আর কোন ও ধর্্মরাঁজই সংঘবন্ধনকে এত দৃঢ় করিতে পারেন নাই। 
শিখ শিখের জন্য প্রাণ দিতে সর্বদাই প্রস্তত। 
শিখ শিথ পৈ 
বাড়ত প্রাণ ॥ 
পন্থপ্রকাশ 


€ ৯২১ ৭ 


রামচজ্দ্র ও জরখুস্ত্র 


তাই সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও শিখের বদ্ধমুষ্টি হুদ্র্য পাঠানের 
হৃদয়ে ও ত্রাসের সঞ্চার করে। 
। গুরুগোবিন্দ বলিয়া গিয়াছেন 
ংঘ মেরো রূপ হৈ খাস। 
সংঘমে হু' করু নিৰাস॥ 
গীতগোবিন্দ ( সূর্যাপ্রকাশ ) 


তাই শিখ সংঘতেই গুরুর রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। 
গুর সংঘ সংঘ গুরু। 
আবতে হুয়ী এসী বিধি সুরু ॥ 
গীতগোবিন্দ ( শূর্যাপ্রকাশ ) 

সংঘের সেবা ছাড়া শখের পক্ষে আর কোন ও উচ্চতর 
কর্তব্য. নাই । 

চারি বর্ণে বিভন্র হওয়াতে হিন্দু সংঘের সমগ্র রূপ প্রত্যক্ষ 
করিবার সুযোগ কমই পায়। পার্শীসমাজে সংঘ সেবা প্রচলিত আছে 
বটে, কিন্তু সংঘাত্মভাব তাঢ়শ পরিশ্কুট হইতে পারে নাই। 
ংঘকে সে উপায় বলিয়ই মনে করে) কখন ও উপেয় বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পারে নাই । তাই পার্শা ভক্ত ঘৌথ উপাসনা! জানেনা, 
গুরুদ্বার নির্মাণ করিতে সে পারে নাই । পরম্পরের মিলনের আকাঙ। 
তাহার এত প্রবল নহে, যে তজ্ন্য গুরুদ্বারের প্রয়োজন উপলনি 
করিবে। হিন্দু পাশীর এই ক্রটি সংশোধন করিবার জন্যই 
গুরুগোবিন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর রুদ্রের প্রসাদে তাহাতে 
সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। সংঘের উন্নতির জন্ত শিখ যে কত 
সহজে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন করিতে পায়ে, তাহ] ন। দেখিলে 
বুঝিবার উপায় নাই । 

কে কার মাগে প্রাণ 
করিবেক দান 
লেগে গেল কাড়াকাড়ি ॥ 


€ ৯১২ ) 


বামচত্দ্র ও জরবুত্র 


(ঘ) লোক-সংগ্রহ । 

শিখের স্থায় সংঘ প্রেমিক জাতি জগতে আর একটীও নাই. 
কিন্ত সংঘপ্রেম শিখের হৃদয়কে সংকীর্ণ করিয়া দেয় নাই---_সকল 
বিশ্ববাসীর জন্যই তাহার হৃদয়ের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। 
অশিখকে শিখ করিয়া! লইবার জন্য সে সর্বদা উন্মুখ হইয়া আছে 
বটে, কিন্তু অশিখকে লোপ করিয়া দিবার প্রবৃত্তি চাহার নাই। 
বর্ণ তাহার সরল সহজ স্ব০&ণ্দ জীবন, সমগ্র বিশ্ববাসীর সঙ্গে মৈত্রী 
স্থাপনের যোগ্যত তাহাকে দিয়াছে । যিনি সন্যাসী তিনি সবই 
ত্যাগ করেন-_ আপনাকেও পর করেন। আর যিনি শংক্তমন্ত্রে 
দীক্ষিত তিনি কাহাকেও ত্যাগ করেন না, পরকেও আপন করিয়া 
ল'ন। “উদারচরিতানাং তু বস্ুধৈব কুটু্কম্‌।” শিখের পক্ষে 
কেহই পর নয়-_সকলেই আপন। প্রত্যহ সে নৃত্তন নূতন লোকের 
সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিতে করিতে জীবন যাত্রায় অগ্রসর হয়, 
আর বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িতে চায়। বিশ্বের কেহই তাহার পর 
নহে। সকলেই তাহার আপন। বিশ্বামিত্রের ন্যায় 'অমিত্রকে 
সে মিত্রে পরিণত করিতে জানে । সকলেই এক বিশ্েশ্বরের স্থষ্ট) 
এক বিশ্বেশ্বরের সম্তান--কাহাঁকে সে পর মনে করিবে ? 

অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়া হিন্দু ও পাশীগণ মুনলম।নকে 
বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত। গুরু গোবিন্দ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল 
পরাক্রমের সহিত দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। অত্যাচারীকে শক্তিহীন 


করিবার সফল চেষ্টা তিনিই করিয়াছিলেন । 
তর্ক শক্র হাম মারণ করণে । 
পাকড়ো খণ্ডা তিনাকো। হরণে ॥ 


গীতগোবিশ্ব ( নয়নাস্তোত্র )। 
কিন্তু ধন্ম জগতে ইসলামের দান, বিশ্বমানবের ইতিহাসে সভ্যতার 
. এই বিশিষ্ট ধারাকে, গরুগোবিন্দ সাদরে অভিনগান করিয়াছিলেন । 
দ্বন্দের অন্তরালে যে একা বিগ্চমান, উপাসনা প্রণালীর পার্থক্য 


( ৯২৩ ) 


রামচজ্জ্র ও জরখু্ী 


সত্বেও সকলেই যে একই পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, 
এই মহান্‌ সত্য শুনাইয়া দিয়! গুরুগোবিন্দ হিন্দু ও পাকে 
মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 
আল্প। ও অভেখ সোই। 
পুরাণ ও কোরাণ ওই | 
এক হি স্বরূপ সব এ। 
এক হি বনাব হৈ ॥ 
গীতগোবিন্দ ( অকালন্তত )। 
গুরু নানকই হিন্দু মুস্পমানদের একের কথা উত্থাপন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যেন ছিল ভিক্ষুকের ব্রন্দন। একোর 
কথা অবতারণ করিয়া দুর্বল হিন্দুর পক্ষে বল মুসলমানের করুণা 
ভিক্ষা মাত্র। দুর্বল কখ ও সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না-_ধুমো 
বায়োরিব বশে বলং ধর্্ানুবর্ততে”-_ ধর্ম বলেরই অন্সরণ করে। 
তাই গুরু নানকের করুণ ক্রন্দন মুসলমানকে অত্যাচার হইতে 
নিবৃত্ত করে নহে। গুরুগোবিন্দ উল্টা গঙ্গা বহাইয়াছিকে ন। 
তিনি দর্প তরে বলিয়াছিলেন-__ 
চিড়িয়।৷ কৌলে। বাজ তড়াউ । 
তবৈ গোবিন্দ মিংহ নাম কহার্ড ॥ 
গীতগোবিন্দ ( রহেত নামা) 
আমি চটক দ্বার বাজকে তাড়াইব, তবেই গোবিন্দ সিংহ নাম 
সার্থক হইবে । 
তাহার এই দর্প তিনি রক্ষা করিয়ছিলপেন। তাহার শিক্ষার 
গুণে বহুকাল সঞ্চত জাডা ও দুর্বলতা পরিত্যাগ করিয়া, হিন্দু 
আবার সদর্পে দণ্তায়মান_-পিতৃ সিংহাসন লাভ করিবার জন্য সম্রাট 
বাহাদুর শাহ গুরু গোবিন্দের আনুকুল্য প্রার্থনা করিতেছেন (১)। মোগল 


(১) ০80121001৮0 -11150907 01 0০ 911075৮5018, 


€ ১২৪ ) 


রাসচজ্ৰ ও জরগুন্ 


সামাজ্য যিনি ধ্বংসোন্ুখ করিয়াছিলেন সেট বান্দা বাহাঁতুর (১) 
কিন্বা ভারতবর্ষের যিনি শেষ স্বাধীন সআট. সেই রণজৎসিংহে (২) 
যে বীরত্বের লীলা প্রকটিত হইয়াছিল, শিখ সংঘে এখনই তাহার 
ূর্ববাভাষে সমুজ্জল। সেই বীর্যোর উপলাবতেই গুরুগোবিন্দ 
উর'জেবকে লিখিয়াছিলেন, “সপ শিশুপুভ্রগণকে নিহত করিয়াই 


কি তুমি মনে করিয়াছ ত্রাণ পাইবে। কাল ভূজঙ্গ এখনও 
জীবিত ।” 

[চিহা৷ শুদ, কি &. বাচ্চাগান কুস্তি চার। 

কি বাকী বা মন্দা আন্ত, পেচিদা মার ॥ 

গীতগোবিন্দ ( জ!ফরনাম। ) 

তাই গুরু গোবিন্দ একোর জন্য আহ্বান মুসলমানকে করেন 
নাই। একোর কথ| অবতারণ করিয়া গুরু গোবিন্দ মুসলমানের 
করুণ। ভিক্ষা করেন নাই। বরং একার কথা উল্লেখ করিয়া, 
মুসলমানের কৃষ্টিতে যাহা সতা আছে, তাহা গ্রহণ করিতে হিনদু- 
পাকে উপদেশ দিয়াছেন। এইজন্ত গুর গোবিন্দের আহ্বান 
তধিকতর সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছিল। মোগল সেনাপতি 
সৈয়দ খ। গুরু গোবিন্দকে বিধ্বস্ত করিতে আসিয়াছিলেন । কিন্তু 
রণাঙ্গনে গুরু গোবিন্দের নীল-লোহিত সৌমা-রুদ্ যুস্তি দেখিয়া, 
তাহার শিষ্য গ্রহণ করেন (৩)। 

যুদ্ধ করিতে যে আসিয়াছিল গুর গোবিন্দ তাহার সহিত যুদ্ধ 
করিতেই অগ্রসর হইলেন, জীবের প্রাত অগ্ুকম্পার (১৬1)7080])) 
মহিম। শুনাইয়। তাহার করুণ! ভিক্ষা করিলেন না। বীরের হৃদয়ে 
বীরত্বের স্পন্দন সাড়! দিল, সৈয়দ খ! গুরু গোবিন্দের ভাবে 
অন্ত প্রাণিত হইলেন (৪)। তাহাকে আত্ম সমর্পন করিলেন। 


(৯ [ব10559--7690310080 ০1 1750--0157 12. 
(২) রজনীকান্ত গুপ্ত-আধাকান্তি 2, 82. 

(৩) 9196] 917)9-- 91 982৮. 059৮10৭ 910001--0 110, 
(৪) কুহন সিং__গুমত সুধাকর-1১ 012. 


( ১২৫) 


রাঁমচজ্দ ও জরখু হা 

অপর পক্ষে গুরু গোবিন্দ আপনার শিখ দ্রিগকে তুর্ববলের 
উপর অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 

আপনেতে নির্ববলকে। জান। 

তিসপর কোপ ন করন সুজান ॥ 

গীতগোবিন্দ ( রহেত নাম] ) 

এই আত্ম মর্যাদা জ্ঞান, পরের অনুগ্রহ প্রার্থনার সন্দেহের 
অবকাশও যথায় আছে তাহাতে জুগুগ্সা, গ্ুরুগোবিন্দের চরিত্র 
অতুল মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে । যাহার হৃদয়ে বীরত্বের বীজ 
বিন্ু মাত্রও রহিয়াছে, তিনি গুর গোবিন্ধের চরিত্রে আকৃষ্ট না 
হইয়! পারেন না। 

নানক দেবের সহিত গুরু গোবিন্দের বৃত্তির এই যে পার্থকা, 
“শত্রর মুদ্রায়ই শক্রর খণ পরিশোধের” (১) ব্যবস্থার প্রতিই এর 
গোবিন্দের এই যে পছন্দ, বক্ষ্যমাণ ঘটনায় তাহা সুচারুরূপে ব্যক্ত 
হইয়াছে । 

নীল বর্ণ ও সবুজ বর্ণের পোষাক মুসলমান গণের প্রিয় । কথিত 
আছে নানক দেবও নীল বর্ণের পোষাক পরিত্েন ।একটী শিখ কবিতায় 
তাহাকে নীলাম্বর বলরামের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে (২)। 
তাহার অনুকরণে অনেক শিখও নীলবর্ণের পোষাক পরিত। 
নীলবর্ণ পোষাক ধারনের একটি কারণ ইহাও ছিল যে লোকে যেন 
শিখকে মোগল পাঠান অপেক্ষ। হীনবীধ্য মনে না করে। আদি 
গ্রন্থের একটি দোহরার একটি দল এইরূপ -_ 


নীলবর্ণ কাপড় পহনে 
তুরুক পাঠানি আমল কিয়া 
নীলবর্ণের পোষাক পরিয়া, মোগল পাঠানের প্রভাব আমরাও 
আয়ত্ত করিলাম । 
(১) 714.0010091--11701917 ']1701507 1১, 136 
(২) (81210191591) 71115691591 005 51117570490. 


(১৯২৬ ) 


রামচজ্জ্র ও জরখুল্প 


প্রারস্তে গুরুগোবিন্দও নীল বর্ণের পোষাক পরিতেন। কিন্তু 
মোগল পাঠানের অনুকরণ বলিয়া নীলবর্ণের পোষাক গোবিন্দ সিংক্কের 
আত্মমর্ধযাদা জ্ঞানে আঘাত করিতে লাগিল। ওরংজীবকে পত্র 
লিখিবার পর তাহার নীলবর্ণের পোষাক খণ্ড খণ্ড করিয়া ছি'ডিয়া 
ফেলিয়া তিনি এক এক খণ্ড ধরিয়া অগ্নিতে আনুতি দিতে দিতে 
বলিতে লাগিলেন 

নীলবর্ণ কাপড় ফঁড়ে 
তুরুক পাঠানি আমল গিয়া : (১) 

মোগল পাঠানী আমল শেষ হইয়াছে নীলবর্ণ পোষাকের 
আর প্রয়োজন নাই-_-তাহ] ফাড়িয়া ফেলিলাম। 

দোহরার দুইটী মাত্র শব্দ তিনি পরিবত্তিত করিলেন। হনে, 
স্থলে 'ফঁড়ে আর “কিয়া” স্থলে “গিয়া |; পরিবত্তিত শব ছুইটীর 
উচ্চারণগত বৈষমা বিশেষ প্রবল নহে। কিন্তু মুশ্লিম কৃষ্টির প্রতি 
হিন্দুর দৃষ্টি-কোণের কিরূপ গভীর পার্থক্য ! একটী মুসলমানের প্রভাব 
স্বীকার করিয়।৷ লইয়া তাহার অনুকরণ করিতে চায়, অপরটী অনুচি- 
কীর্ষার গ্লানি ঝাড়িয়া ফেলিয়া উহাকে পুড়িয়৷ ছাই করিতে চায়! আধ্য 
কৃষ্টির গৌরব গুরু গোবিন্দকে আকুল করিয়াছিল। নানক দেবের 
সহিত তাহার এই পার্থকা ইউরোপীয় সমালোচকের চক্ষু এড়ায় 
নাই। 

গুরুগোবিন্দের অনন্য-সাধারণ বাক্তিত্ব যাহারা বুঝিতে পারে 
নাই, নানক দেবের দৃষ্টি ভূমির এরূপ আমূল পরিবর্তন, তাহাদের 
কাহারও কাহারও মনঃপৃত হয় নাই। কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়! 


ছিলেন, আদি গ্রন্থের বাণীর, আদি গ্রন্থের এতিহ্যের, এরূপ পরিবর্তন 
করা, গুরুগোবিন্দের পক্ষে কি সঙ্গত হইবে? তাহাদিগকে উপরোধ 


(১) ( 1) তিনকড়ি বন্যোপাধ্যায_গুরু গোবিন্দ সিংহ_6, 317 
(11) 17909116176-0176 9110 26119195৬০1 ৬--১, 209 


( ৯২৭ ) 


য়ামচজ্ছ্র ও জববুন্ত 


করিয়া! গুরুগোবিন্দ বলিলেন, প্রাণ প্রতিম চার পুভ্রের প্রাণ 
বিসর্জন দিয়াও কি আমি এই অধিকারটুকু লাভ করি নাই? (১) 
চারি পুজর যে ব্যক্তি বলি দিতে পারিয়াছে, তাহার আন্তরিকতায় 
অবিশ্বাস করিবার কি কোনও হেতু আছে? তাহার আস্তরিকতায় 
বিশ্বাস থাকিলে এ পরিবর্তনও তাহাদের পক্ষে অনন্য হইবে না। 
তাহারা নির্বাক হইলেন। 

কথিত আছে গুরুগোবিন্দ পোষাকের সকল খগ্ুগুলি দগ্ধ করেন 
নাই। একখগ অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন। তাহা হইতে ছুদ্ধি নিহং 
শাখার উৎপত্তি । তাহারা নীল বর্ণের পোষাকই পরে । (২) 

মুশ্রিম কৃষ্টিকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইবে, গুরুগোবিন্দের তাহা 
অভিপ্রায় ছিল না । তাহার যে অংশ রক্ষণীয়, যাহা সত্য, শিব ও 
সুন্দর তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে । গুরুগোবিন্দ কর্তৃক শেষ বন্ত্রখ্ড 
রক্ষার ইহাই আশয়। 

ফলকথা 'ত্‌কালে মুসলমানের প্রাছুর্ভাব দেখিয়া লোকের 
মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছিল যে ইসলাম জয়ের, আর বেদান্ত 
পরাজয়ের হেতু । এই জন্য দলে দলে হিন্দু-পাশী ইসলাম তত্র 
গ্রহণ করিতেছিল। এই ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা একাস্ত 
আবশ্যক, এই জন্য গুরুগোবিন্দ বলিতেন, পাঠানরা ও তো মুসল- 
মানই, তবে তাহারা মোগলের নিকট হারিয়া গেল কেন? যে 


যোগ্যতা অর্জন করে সেই জয়লাভ করে। 
মেহন্নত করি মজুরি পা?হি। 


স্র্য্য প্রকাশ 
বেদাস্তের আশ্রয় ত্যাগ ন1 করিয়া কিরূপে যোগ্যত। অর্জন 


করা যায়ঃ গুরুগোবিন্দ তাহ দেখাইয়া দিলেন । ইহ আত্মবিকাশ-” 
পর পীড়ন নহে। 


(১) তিন কড়ি বন্দেযাপাধ্টায়-_গুকগোবিদ সিংহ 0. 318. 
(২) 18102 917781/0ঘহম। (০৩120791171 0১, 209. 


(১২৮ 


বামচজ্দ্ ও জরখুন্তর 


গুরু গোবিন্দ ম্লেস্থ বলিয়া মুসলমানকে ঘ্বণ। করেন নাই । 
যিনি বিশ্বরূপ, যিনি অনন্তরূপে, অনস্ত ভাবে, আংত্মপ্রকশ করিতে- 
ছেন, আরব সভ্যতার বিশিষ্ট ধারাও তাহার অন্যতম প্রকাশ । এই 
জন্য কোরাণ ও মসং্জদকে সম্মান করিবার উপদেশ গুরু গোবিন্দ 
দিয়া গিয়াছেন | বিশ্বামিত্র গুরু গোবিন্দের বিশ্বপ্রে'মর অমর 
সঙ্গীত, ইরার্ণ ও ভারতের পল্লীতে পল্লীতে গৃহে গুহে ধ্বনিত হইয়া 
অনার্ধের প্রতি আর্ষোর অবজ্ঞার ভাব দূর করিতে থাকুক। 


দেহর! মজিদ সোই--পুজ! ও নিমাজ উ-ই 
মানুষ সবৈ এক পৈ, অনেক কো প্রভাব হৈ। 
দেবতা অদেব যখ, গন্ধবর্ব তুরুক হিন্দ 


নিয়ারে নিয়াবে দেখনকে, বেশকে স্বভাব হৈ। 
একই নয়ন একই কাণ, একই দেহ একই বাণ 
থাক বাত আতস ও, আবকে রলাও হৈ। 


আল্লা! ও অভেখ সোই, পুরাণ ও কুরাণ উই 
এক হি স্বরূপ সবই, এক হি বনাব হৈ॥ 
গীত গোবিন্দ ( অকাস্ত্ত ) 
এই ধর্ন্মতন্ত্র প্রচারের জন্য গুরুগোবিন্দ যে সংঘ স্থাপন করিয়। 
গিয়ছেন, তাহাতে পাঁচটা বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে। তাহার! 
এই-_ 
ক। অনাড়ম্বরস্থ (91101711010) 
খ। গাণপত্য (1991700৮80৮) 
গ। সংগঠন (00790111810100 ) 
ঘ। শুদ্ধি ( [১1:0108010) ) 
উ। রাগ্ত্রিকতা (1১01110 ) 
(ক) অনাডম্বরত 
শুতিৰ বিধান-বাছুল্যের নাগপাশ গুরুগোবিন্দ কাটিয় দিয়াছিলেন। 
পরিবার বারবেলা কতক্ষণ থাকিবে, চতুঘীন্ে বেঞ্ছণ খাইতে 


€ ১২৯ ) 


রামচজ্জ ও জরতুস্ত 


পারা যায় কিনা, ধোপা সঙ্গে থাকিলে যাস্ার ফল শু 
হইতে পারে কিনা, এই সব উদ্ভট প্রশ্নের মীমাংস| করিতে 
গিয়া হিন্দু জড়বত স্থান্ু হইয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে 
বলিয়াছেন “অচলায়তন” । কুকুটের ডিম্ব যদি শরীর পুষ্টির জন্য 
আবশ্যক নির্দোষ খাদ্য বলিয়া বুঝিতেও পারে, (১) তথা? হিন্দু 
তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। কারণ স্মৃতিতে ইহার বিধান আছে 
কিনা জানা নাই। কুশলতাই ছিল গুরুগোবিন্দের একমাত্র নিকষ 
“যোগঃ কর্ম ম্বকৌশলম।” সঞ্চরণের সুবিধার জন্য তিনি চিরদিনের 
ধৃতি ছাড়াইয়! দিয়া, সমগ্র জাতিকে একদিনে কচ্ছ (10817080? 
পরাইয়া দিয়াছিলেন। “যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়ত”__ 
বিচার বিহীন আচার দ্বার! ধশন্ম রক্ষ| হয় না, ধন্ম লোপহয়। তাই 
গুরুগোবিন্দ বলিয়াছেন__ 
যে যে স্মৃতষে|কে ভয়ে অনুরাগী 
তিন তিন ক্রিয়। ব্রহ্মকো ত্যাগী । 
গীতগোবিন্দ (বিচিত্র নাটক) 

স্বৃতির বিধান পালন করিতে গিয়া হিন্দুরা ঈশ্বরের বিধান জজ্ঘণ 
করিতেছে। 

স্বৃতির বিধানের সহস্র বন্ধনে হিন্দু ও পার্শীর প্রাণশ.ক্ত আড়। 
হইয়। পড়িয়াছিল। নিক্ধের সহজ বুদ্ধর উপরে নির্ভর করিবার 
ভরস| তাহার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। প্রতি পদ বিক্ষেপেই তাহাকে 
চিন্তা করিতে হইত “শাস্ত্র কী বলে?" । সে শাস্ত্রের আর অন্ত নাই। 
"মন্ব ত্র বিষু-হারীত যাজ্ঞবন্ধ্যোশনাঙ্গিরা” গুভূতি প্রত্যেকেরই 
এক একটা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা । “নাসৌ মুণির্‌ যস্ত মতং ন ভিন্নম্”_ 
যি'ন ভিন্ন কথা বলেন না তিনি মুনিই নন। যখাযেগা প্রণালীতে 
কাজটা অনুষ্ঠিত হউক, ইহা বাঞ্থনীয় বটে,_কিস্তু পাছে ভুল-ভরান্তি 


সু _ শপ শশী শাশাশিকা শি শাীশিস্পপশীসপ পি 





(১) স্থাস্থা_আযাঢ় -১৩৪২_ পৃঃ ১৫৭ 


€6 ১৩০ 3) 


রামচজ্র শ জবখুক্তর 


হয় এই ভয়ে কাজে হাত না দিয়া বসিয়া থাকার মত বোকামি আর 
কিছুই নাই। 
“কৃতমূ্‌ এব অকৃতাচ, শ্রেয়ঃ 
ন পাপী য়ে' অস্ত্য মকন্মণঃ।” 
শান্তি পর্ব--৭৫- ৫০ 
কিছুই না করার চেয়ে যা কিছু করাই ভাল। নিষ্বর্মার 
চেয়ে অধম আর কেহই নয়। শাস্ববিধানের চ'পে পন্ভিয়া হিন্দু 


ও পারা জড়বৎ নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। গুরুগোবিন্দ 
তাহাদিগকে গতিশক্তি দিছেন। জগন্নাথের রধ আবার চলিতে মারস্ত 
করিল। স্মৃতির শ;ঃসনের নিপীঙনের ফলে “খেতে শুতে যেতে, 
প্রদীপটী জ্বলিতে, কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন” অবস্থায় জন-সাধারণ 
ত্রাহি ত্রাহি করিতেছিল, দলে দলে লোক গিয়া ইসলামের আশ্রয় 
গ্রহণ করিতেছিল। বিবেকানন্দের কথায় বলিতে গেলে বলিতে 
হয়, তাহা কেবল আত্মপক্ষের ক্ষয় নহে, পরপক্ষের বৃদ্ধিও বটে? 
( 11191) 0069 1000 10188 8 1010 1119 1699) 1900 &) 61101] 
1119 10079 )। ১) 

একনাথ গোবিন্দ সিংহ এই অবস্থার পরিব্্তন করিলেন । স্মৃতির 
নিপীড়ণ হইতে লোকে রক্ষা পাইল, অথচ বৈদিক তন্ত্র তাহাদিগকে 
ছাড়িতে হইল না। 


মহম্মদ ফানি নামক একজন মুললমান গ্রন্থকার খুষ্টীয় সপ্তদশ 
শতকে দবিস্তান নামক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তিনি 
তত কালীন প্রচলিত ধর্মমত গুলির সমালোচনা করিয়াছেন । হিন্দু 
সমাজের উপর শিখ পন্থ। প্রচারের ফল উল্লেখ করিয়া! তিনি লিখিয়'- 
ছেন--প্রতাপ মল্ল নামক এক ব্যক্তির পুক্র ইসলাম পন্থা! অবলম্বন 
করিতে উদ্ভত হইয়াছিল। পিত৷ পুত্রকে বলিলেন, ইসলাম গ্রহণের 


(১) 17117008 [২6৮1৬---2১000] 1935, 258 101. 
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রামচজ্দ্র ও জরখুক্স 


আর কী প্রয়োজন আছে? আচার বাবহারের যে ন্বচ্ছন্দহা! ইপলাম 
দিয়া থাকে শিখ পন্থায়ও তাহা সবই পাওয়া যায়। অন্তএব অনর্থক 
পৈতৃক পন্থ। নৈদিকতন্ব কেন পরিত্যাগ করিবে? (১) প্রতাপ মল্লের 
উপদেশ তাহার পুজ গ্রহণ করিয়াছিল। অন্যান্ত পিতারাও যদি 
পুজদিগকে প্রতাপ মল্লের মতন উপদেশ দিতে পারেন, তবে তাহারাও 
বৈদিব সংঘের আশ্রয় ত্যাগ করিবে না। 

হিন্দু সম'জের ভনুন্নত শ্রেণী বলিতে যাহাদিগকে বুঝা যায়, আজ- 
কাল প্রায়ই শুন! যায়, কতকগ্চলি অধিক'বের দাবী করিয়া! তাহার! 
বলিতেছেন, যে সেই অধিকারগুলি না পাইলে তাহারা একযোগে 
খৃষ্টান না মুসলমান হইয়া যা্টবেন। শিখ-সঙ্গত সম্বন্ধে কোনও খবর 
রাখেন না৷ বলিয়াই, মুললম!ন বাঁ খৃষ্টান হইবার কথা তাহাদের মনে 
আসে। মাত্রাসের ব্রিচীনপল্লী জেলার কুলি তালাই ত'লুকের পর 
শ্রেনির এইরূপ দাবী সম্বন্ধে মহাত্ম। গান্ধী লিখয়াছিলেন (২)-- 

41107] চে]10 110708161) (0 10756 11)011" 119110101, 1)6০08114। 
301008 011101, 10011 [10101001110 00 1)2 01 11)9 5100 01111 7 
0097) 7)7059101 11101)) (017. 01000111110 (010110815০9 11011! 
[361110001১0 001010.” অর্থাৎ মন্দির প্রবেশে বাধা পাইলেই 
যাহাদের ধর্মন্তর পরিগ্রহণের কথা মানে পড়ে, শ্বীয় ধন্ম তন্থের প্র 
অনুরাগ তাহাদের কমই আছে। কথাটা খুবই সতা? কিন্তু স্বীঃ 
ধর্ম তন্ত্বের প্রতি অনুরাগ তাহাদের কম নহে । কম নহে বলিয়াঃ 
যুগযুগান্তর ধরিয়া লাপ্কিত ও নিপীড়িত হইয়াও তাহার হিন্দু সমাজে? 
ক্রোড় পরিত্যাগ করে নাই, এখনও তাহারা প্রতিকার চাহে। হিন্দু 
তন্ত্র পরিত্যাগ করিতে চাহে না। ইহাদিগকে শিখ-তন্তবের আশ্বা 
শুনাইবার জন্ত কি কেহই নাই? শিখ-সঙ্গতে যোগদান করিতে 


(১) 109০9011666--9110) 136119101৬০], 1,775 219 
(99০1€৭ 739015 01 (1)€ 17750 ১106৪ 
(8) +7৯1007115 737297 1860109--30-3-35, 


(৯৩৯ 9 


বাঁমচজ্ৰ ৪ জবখুক্ত্ 


ইহার! মনুষাত্ের সকল অধিকাঁরই পাইতে পারে অথচ বেদ-বেদাস্ত্- 
গীতার প্রতি শ্রদ্া'ও ইহাদিগকে হারাইতে হয় না । শিখ ত্র প্রচারের 
শান্তিময় ফল দ্বিগুণত। দ্বারা অনুন্নত শ্রেণীগণ বৈদিক চক্র অব- 
স্থিত থাবিতে পারিয়! আত্মার তৃপ্ত পাইবে। অপর দিকে ধ্বংসো- 
নু হিন্দু জাতিও ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে। 

শিখ-সংঘের বার্ত' বহণ করিয়া প্রচারক যদি গ্রামে গ্রামে 
শিখ সমাজ ও গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠা করেন, তবে দলে দলে লোক 
আসিয়া তাহাতে যোগ দিতে থাকিবে । দেশ হইতে আর্াকষ্টি 
বিলোপের আশঙ্কা দূর হইবে । 

আজকাল স্বামী সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমিশন শুদ্ধির প্রচেষ্টা 
দ্বারা হিন্দু ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যাদৃশ 
সফলতার গওয়ে!জন, ইহা তাদৃশ সফলতা লাভ করিতেছে না। 
ইহার কারণ নির্দেণ করিয়। পুঙ্গপান স্বামিঙ্গী লিখিয়াছিলেন, 
সংগঠন ব্যতীত শুদ্ধিতে সাফল্য লাভ ফন্তবপর নহছে। 
ধর্্মান্তর হইতে গৃহীত হিন্দুগণ সমাজে অচল থাকে-__তাহাদের মেয়ে 
কেহ নেয় না, ছেলের জন্য পাত্রী পাওয়া যায় না। এইরূপ অবস্থায় 
পরিবর্তন ঘটাইতে না পারিলে শুদ্ধি ক্রিয়া কখনও সাফল্য লাভ 
করিবে না। (১) 

বর্ণ ভেদের আটা আ.টি যেখানে প্রবল, তথায় ধর্ম তন্াম্তর হইতে 
লোকগ্রহণের রীতি একরপ থাকিতে পারে না বকিলেই চলে। 
কোনও বর্ণের লোকই ধর্মান্তরিত বাক্তিকে নিজ শ্রেণীতে ভুক্ত ক'রয়া 
লইতে চায় না-_-সকলেই মনে করে এ নিপদ অন্যের ঘাড়ে চাপুক। 

অবশ্য যে ব্যক্তি গোড়ায় হিন্দুই ছিল, মাঝখানে মুসলমান বা 
ৃষ্টান হইয়া গিয়াছিল, পুনরায় হিন্দু হইলে তাহাকে তাহার মৌলিক 
বর্ণ ই দেওয়া হয়। কিন্তুযে বাক্তি পুর্বে হিন্দু ছিলনা, তাহাকে 
কোন্‌ বর্ণ দেওয়া হইবে, এই সমস্যার সমাধান হয় নাই বলিয়াই 


0৯ বিনয় কফ লেন- হিঙগুংগঠন ১২৯ মি 
(৯২৩ ) 


টি 


রামচজ্দ্র ও জকথুজ 


: হিন্দু সবাজে শুদ্ধ প্রধা মাখানুরূপ চলে নাই। যাহা চঙ্িয়াছে 
- তাহা পুনঃ হিন্ুকরণ ও তাহার অঙ্গ স্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত মাত্র। 
মুসলমান যেমন মৌলিক হিন্দুকে মুসলমান করিয়া লয়, হিন্দু তেমন 


৷ মৌলিক মুমলমানকে হিন্দু করিয়া লইয়া সমাজে চালাইতে পারে 
 নাই। 


অবশ্য অনেক অনার্যাও হিন্দু সমাজের অন্তর্ভক্ত হইয়া 
গিয়াছে । যেমন মনিপুবী বৈষ্বগণ, কিস্ব। কালীপৃজক সাওতাল 
গণ (১)। কিন্তু তাগ্চারা যখন হিন্দু সমাঞ্জের গণ্ভীর মধ্যে আসিয়াছে, 
একটা শ্রেণিকে-শ্রেণি-শুদ্ধ সমস্ত লোকই আসিয়া জুটিয়াছে। 
তাহাদের বিবাহ প্রভৃতি সমাজিক সংস্কার নিজেদের মধেই চলিয়াছে। 
তাহার! হিন্দু সমাজের মম্য কোনও শ্রেণির সহিত মিশিতে যায় 
নাই। এমন কি অনেক সময় তাহাদের ধোপা নাপিত পুরোহিত 
পর্যান্ত পৃথক, রহিয়াছে। এইরূপ করিয়া হিন্দু সমাজে চারিবর্ঁ 
স্থলে ছত্রিশবর্ণ গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহারা সকলেই নিজকে হিন্দু 
বলে বটে, কিন্ত পরস্পর সামাজিক সংশ্রব একরূপ না৷ থাকিবারই 
মতো। ফলকথ! একট] শ্রেণিকে শুদ্ধি করিবার প্রথা হিন্দু 
সমাজে প্রচলিত আছে হটে, একটি ব্যক্তিকে শুদ্ধি করিবার প্রথা 
হিন্দু সমাজে প্রচলিত নাই। পার্শী সমাজে ব্যক্তিকে শুদ্ধি করা 
দূরে থাকুক, একটা শ্রেণিকে শুদ্ধি করিবার প্রথাও প্রচলিত নাই। 
হিন্দু পার্শী সমাজ বায় জানে--মায় জানে না, হিন্দু পাশ সমাজ ক্ষয় 


রোগ গ্রস্ত । 
এই ক্ষয় রোগের সফল চিকিতসা যিনি করিয়াছিলেন 
তাহার প€বত্র নাম গণনাথ গুরু গোবিন্দ সিংহ। 


একট! শ্রেণিশ্রদ্ধ লোক শুদ্ধি করিয়। লওয়। বুকাল সাপেক্ষ । লেক 
লোচ"নর অন্তরালে ধীরে ধীরে তাহার ক্রিয়া চলিতে থাকে । কাহারও 
ব্যক্তিগত চেষ্ট। দ্বারা এ বিষয়ে সাফলালাভ অনিশ্চিত। প্রতিপক্ষের 


(১) ড৬2109৪--121010 10018--0 80. 


(৯৩৪ ) 


বীমচত্দ্র ও জরখুষ্র 


সচেষ্ট বাধাদ্বারা তাহ। একেবার রুদ্ধ হইয়! যাইতে পারে। অপর 
পক্ষে যাহার! শ্রেণিশুদ্ধ সকলকে শুদ্ধি করিবার জন্য ব“সয়। থাকেন না, 
যেমনেই হউক এ শ্রেণির কয়েকজন লোককে শুদ্ধ করেয়। লন, 
শুদ্ধীকত এ কয়েকজন লে।কের দ্বারা আবার শ্রেণিস্থ বাকী 
গোকদিগকে শুদ্ধি করিবার সুবিধা ত'হাদের হইতে থাকে। 
বিশেষতঃ ধন্মান্তরিতদের নব ধর্মমতন্ত্রের প্রতি আগ্রহ অতি প্রবল 
থাকে _নূতন ধশ্ম সংঘকে সেবা করিবার আকঙ্ঘ। অতি তীব্র থাকে। 


এইরূপ ব্যক্তিগত শুদ্ধি দ্ব'রাই ইসলাম তন্ত্র চক্ষের উপর চীন 
দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পণ্ডতেছে। 
ব্যক্তিগত শুদ্ধর প্রয়োজনীয়তা দেখিয়! বর্তমানে হিন্দু 


সমা্জেও ব্যক্তিগত শুদ্ধির চেষ্টা হইতেছে । কিন্তু তাহার 
প্রতিক্রিয়া হইতেছে তীব্রতর। প্রথমত্তঃ ধর্মান্তরিত বাক্তি 
অদ্ধ-হিন্ু, হয়, পূর্ণ-হিন্ু হইতে পারে না। কারণ তাহাকে 
সামান্য ভাবে হিন্দু সমাজের অন্তভূক্তি করা হইয়াছে বটে, কিন্তু যে 
পধ্যন্ত না সে হিন্দুসমাজের কোনও বিশিষ্ট বর্ণের অস্ততূক্তি হইতে 
পারে, সে পর্যান্ত হিন্দু সাজে তাহার স্থিতি অনিশ্চিত। অনিশ্চিত 
কেন, হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ তাহার পক্ষে শিশ্চিত বলিয়া বল 


য'ইতে পারে। শুদ্ধ বিষয়ে ইহ| প্রবল বাধা । তাহা হইলেও 
এই বাধা অভাবাত্বক। ইহা ছাড়া ভাবাত্ুক বাধাও আছে। 


হিন্দু সমাজে এমন অনেক লোক আছেন যাহারা শুদ্ধির প্রবল 
বিরোধী । শুদ্ধীকৃহ লোককে তো তাহার! সমাজে কোনও স্থান 
দিতে প্রস্তত ননই, যাহার! শুদ্ধির সহায়তা করে তাঠাদিগকেও ইহারা 
স্বধন্দম বিরোধী বলিয়া ঘৃণ! করেন। অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোকও 
এই দলভুক্ত । মুন্সীগঞ্জে স্বামী সত্যানন্দের কালী মন্দির প্রবেশের 
বাধা ইহারাই জন্মাইয়াছিলেন। আবার বণাশ্রম-স্বরাঞ্জ্য-সংঘ ও 
ইহারাই স্থাপন করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে হিন্দু সমাজ 
হইতে এই মতাবলম্বী লোক কখনও একেবারে লুপ্ত হইবে না। 


( ১৩৫ ) 


রামচজ্ত ও জরহুষ্ 


ইহার প্রধান কারণ এই যে বর্ণাশ্রম বিভ'গের উপরই হিন্দুর সমাজ 
গঠিত | হিন্দুর আজন্ম শিক্ষাদীক্ষা বর্ণাশ্রমের পার্থকা রঙ্গায়ই 
তাহাকে প্রবৃত্ত করায় । এই জন্য শুদ্ধির গুচেষ্টা দ্বারা হিন্দু সম'জ্তে 
চিরস্থায়ী আত্মকলহের উৎপত্তি হইয়াছে । শুদ্ধিতে জাগ্রহ ছারা াহ!র 
বলবৃদ্ধ না ঘটিয়া বলহানি ঘটিতেছে। বিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজের বিচ্ছেদ 
আরও বাড়তেছে। 


এ অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় এব নাথ গরুণোবিন্দের 
আশীর্ববাদ। যাহারা সমান্ত ভাবে হিন্দু সমাজের অস্তভূ্ত হয়, 
বিশিষ্ট ভাবে কোনও বণেরি অন্তভূক্তি হয় না তাহাদের জন্য স্থান 
রহিয়াছে শিখ-সঙ্গত। শিখ-সঙ্গতই বর্ণহীন পঞ্চমবর্ণ-_-কোনও 
বর্ণে ই যাহার স্থান নাই সেই শিখ। ““যেষামান্তা গশির্‌ নাস্তি তেষাং 
গতির বারাণশী।” অতএব ব্যক্তিগত শুদ্ধিকে সপ্ভীবিত রাখিতে 
শিখ সঙ্গতের অবস্থিতি একান্ত আবশ্যক । 


দ্বিহীয়তঃ শিখ সমাজকে হিন্দু সমাজ হইতে পুথক্‌ রাখিবার 
উপদেশ দিয়! গুরুগোবিন্দ দৃব্দশিতার পরিচয় দিয়াছেন, আত্মকলহ 
হইতে হিন্টকে রক্ষা! করিয়াছেন। মুসল্মান ও খুষ্টানকে শুদ্ধি রূপ 
অনাচারের অনুষ্ঠান শিখ সমাজ হত বেশীই করুক না কেন, 
তাহাতে হিন্দুর বলিবার কিছুই নাই । বারণ হিন্দু স্মৃতির বিধান 
শিখ মানে না, গোড়াতেই সে কথা সেস্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছে 
সে নিজকে হিন্ু বলিয়া পরিচয় দেয় ন', হিন্দুর সহিত 
মিশিয়া যাইতে চায় না। 


অতএব তাহাদ্বারা হিন্দু ধন্ম বিগড়াঈয়া যাইবার আশঙ্ক। নাই। 
এই জন্য একজন শুদ্বীকৃত নব হিন্দুকে দেখিলেই বর্ণাশ্রমীর যেরূপ 
মনে হয় যে হিন্দুধর্মের মূলে কুঠারাঘাত কর! হইল, একজন শুদ্ধীকৃত 
শিখকে দেখলে তাহার সেরূপ মনোবিক।র উপস্থিত হয় না। 


(১৩৬ ) 


বামচত্দ্র ও জরখুন্র 


শুদ্ধির ঠেষ্ট! দ্বার! হিন্দু সমাঁজে যে আত্মকলহের উৎপত্তি অবশ্যস্তাবি, 
শিখ-সঙ্গতের পৃথক্‌ অবস্থিতিতে সে আত্মকলছের সম্ভাবনা! অঙ্কুরেই 
বিনষ্ট হয়। 
অপর পক্ষে যে গুরু গোবিন্দ সিংহ বলিয়াছেন, 
দানে মারে রোহলে, দেব বাচায়ে তোয়। 
সিংহ তোমারে! রণ গজে, হাক না ঝলস কোয় ॥ 
গীতগোবিন্দ (নয়নাস্তোত্র) 
তুমি দানব মারিয়া শেষ কর, দেবকে বাঁচাও, তোমার সিংহ 
যখন রণে গর্জন করে, কেহই সে আক্ষালন সহ্য করিতে পারে না। 
যিনি বলিয়াছেন, 
ধন্য জীবন তিহকো জগমৈ। 
মুখতে হরি, চিতমে যুধ বিচারৈ ॥ 


গীতগোনিন্দ ( কুষ্ণাবতার ) 
জগতে তাহাদের জীবন ধন্য, যাহারা মুখে হরির নাম নেয় ও অন্তরে 
যুদ্ধের চিন্ত! করে । 


তাহাকে অবৈদিক বলা চলে না। যে শিখের পক্ষে পৃথিবীতে 
সর্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান অমৃতসরের “হরিমন্দির”, তাহাকে কাহারও 
হিন্দু বলিবার আপত্তি হইলে হিন্দু না বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে 
হিন্দুর শত্রু বল! চলে না-হিন্দুর বন্ধুই বলিতে হয়! 

কেহ হয়ত বলিতে পারেন ষে ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্ধা সমাজ ও 
তো একপ্রকার বর্ণহীন পঞ্চম বর্ণ। উহার! থাকিতে আবার শিখ 
সঙ্গতৈর প্রয়োজন কী? ( আধ্যসমাজে বর্ণভেদ আছে--যদিও 


তাহাকে নাম মাত্র ভেদ বলা যাইতে পারে) এ কথার প্রত্যুত্তর 
আর্্যসমাজের ব৷ ব্রাহ্মদমাজেরই দেওয়া উচিত, শিখ-সঙ্গতের নহে। 


কারণ আর্ধসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ থাকা সত্বেও শিখ-সন্গত প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই। শিখ-সঙ্গত থাক! সত্তেও ব্রাহ্ম সমাজ কিম্বা আধ্যসম'জ 
ধাহারা প্রতিষিত করিয়াছিলেন, কেন তাহা করিয়াছিলেন, কেবল 
তাহারাই বলিতে পারেন। 


(৯৩৭ ) 


বামচজ্দ্র ও জরখুন্র 


পরন্ত ব্রাক্ষসমাঞজজ বা আর্্যসমজ দ্বারা শিখ-সঙ্গতের কাজ 
চলিতে পারে না। 

শৌর্ধ্য বীর্যের কথ! আর নাই বলিলাম। কারণ যশস্কামী 
রবীন্দ্রনাথ ইহাকে বর্বরতার চিন বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়া ব্রাহ্ম 
সমাজের জন্য আত্মপ্রসাদ পরিবেশন করিয়াছেন (১)। কিন্ত 
একটী মাত্র স্বাধ্যায়ের ( ৪০:10 ) সেবাদ্বারা যে 
সহানুভূতি বদ্ধিত হয়, যে সংহতিশ্শক্তি গড়িয়া উঠে, যে সংহতি 
বলে বলীয়ান সুসলমানগণ বিশ্বজয়ের কল্পনা করে, ব্রাহ্মসমাজের 
পক্ষে তাহ ব্বপ্নেরও অগোচর। ব্রাক্মসমাজে একের বন্ধন 
শিথিলতম । 

আধ্য সমাজ বেদের প্রতি নিষ্ঠার দ্বারা এক্য বন্ধনের মূল স্ৃত্ত অটুট 
রাখিয়াছে। অতীতের সহিত সংযোগ তাহার অক্ষুণ্ন আছে । কিন্ত 
“গুরুমতার” প্রচলন দ্বারা, গুরুগোবিন্দ বর্তমানের সহিত ভবিষ্যতের 
সংযোগের যে ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, আধ্য সমাজে 
তাহা অনাদূত। অতএব ব্রাহ্ম সমাজ বা আর্ধযসমাজ শিখ সঙ্গতের 
স্থান অধিকার করিতে পারে না। 

গুরুগোবিন্দ যখন ধন্মতন্ব প্রচার করেন তখন বিদ্াচ্চার সুবিধা 
ছিলনা, উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় ছিল না, দেশে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই 
ছিল, মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই, পাশ্চাত্য দেশের সহিত সংস্পর্শ 
অনারন্ধ। তথাপি একান্ত আধুনিক দার্শনিকের৪ও গৌরবজনক 
এই “গুরুমতা” প্রথা যিনি উদ্ভাবন! করিয়াছিলেন, তাহার কথা মনে 
করিলে হৃদয় স্বতঃই বিস্মযমি শ্রিত শ্রদ্ধায় আনত হইয়৷ পড়ে। 

বর্তমানে আমাদের দেশে হরিজন আন্দোলন প্রবলভাবে 
চলিতেছে । গুরুগোবিন্দই হরিজন আন্দোলনের প্রান্তন প্রধান 
ধত্বিক। তিনিই ব্যাপকভাবে হরিজন আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। 
£হুরিজন” এই শব্'টীও তাহার রচনায় অন্ুপলবধ নহে। 

হরি হরিজন দুই এক হৈ, 
ভেদ বিচার কুছ নাহি ॥ 
গীতগোবিন্দ (বিচিত্র নাটক ৬-৬০) 


(৯ শরৎ চক্র রায়_শিখগুরু ও শিখজাতি ( রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকা ) 


(১৩৮৮ ) 


রামচজ্দ্র ও জরথু্প 


ভক্তে ভগবান-_যত্র জীব তত্র শিব, ইহা! তাহারই বাণী। 
আর্য্যধণ্ম উদ্ধারের জনতা সর্ধববিধ ব্যবস্থা যিনি করিয়া গিয়াছেন, 
ক্ষণেকের জন্যও সেই মহামানবের ধ্যান মনে অতুল শক্তির সধশর 
করিবে। 

(খ) গাণপত্য ( 1)910001%0য )। 

গুরুগোবিন্দ নিজের জন্য কোনও বিশিষ্ট অধিকারের দাবী করেন 
নাই । দৈব অনুগ্রহের প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়। বসিয়া ন! থাকিয়া, 
লোকে যাহাতে নিজের পায়ে দাড়াইতে পারে ইহাই ছিল গুরুগোবিন্দের 


প্রধান শিক্ষা । বালক গুরগোবিন্দ পিতাকে সম্বোধন করিয়! 
বলিয়াছিলেন-_ 


নানক সব কিছ তৃমরে হাতমে, 
তৃম হিহোত সহায়॥ 
সবই তোমার হাতে, তৃমিই তোমার সহায়। তাই তাহাতে কোনও 
অলৌকিক শক্তি আরোপের তীব্র প্রতিবাদ তিনি করিয়া গিয়াছেন। 
যে হমকো পরমেশ্বর উচর চৈ। 
তে সভি নরককুণ্ডমেহি পর হৈ ॥ 
মৈ হৈ পরমপুরুষকে দাসা। 
দেখন আয়ে জগত তামাসা ॥ 
গীতগোবিন্দ ( বিচিত্র নাটক) 
যে আমাকে পরমেশ্বর বলিবে সে নরকে যাইবে । আমি পরম 
পুরুষের দাস, এই জগতের তামাস! দেখিতে এথায় আসিয়াছি। 
সঙ্গে সঙ্গে কোনও অলৌকিক অধিকারের দাবীও তিনি উত্থাপন 
করেন নাই। বরং অপর সাধারণের ম্যায় শিখ-পঞ্চকের নিকট দীক্ষ। 
গ্রহণ করিয়া! পঞ্চকের মঠিম! তিনি দৃঢ় করিয়াছেন। যাহাতে 
গাণপত্যের পুনংপ্রতিষ্ঠ। হয়, স্রীকুষ্ণের *পাঞ্চ জন্য” আবার গজ্জিয়া 
উঠে, তজ্জন্য তাহার যে আগ্রহ, অন্য কোনও পয়ঘন্বরের জীবনে 
তাহা দেখা যায় না। 


( ৯৩৪৯ ) 


রামচজ্দ্র ও জরবুস্ত 


গণশক্তির প্রভাব ইসলামে সর্বাপেক্ষা অধিক। ছোট বড়র 
প্রভেদ ইসলাম যথাসম্ভব তুলিয়া! দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বাদশাহ 
ও ক্রীতদাশ একসঙ্গে দীাইয়৷ নমাজ পড়াই তাহার আদর্শ । 
গুরুগোবিন্দও কল্পিত রেখা'দ্বার! মানুষে মানুষে প্রভেদ গড়িয়া তুলিবার 


প্রবৃত্তিকে বিনষ্ট করিতে বলিয়! গিয়াছেন। 
বড় লঘু কে ভেদ নহি 
শিক্ষা লেবৈ শিখ । 


বরণ জাতি কো দুর ধর 
এসো শিখ সুলখ. | 
গীতগোবিন্দ ( রহেতনামা ) 
গণশক্তির মহিম! তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাহাতে 
গণশক্তির গৌরব শিখদের হৃদয়ে নিরন্তর সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকে, এই 
জন্য তিনি নিজের প্রথম পাঁচজন শিষ্তের নিকট নিজেই ফিরিয়। দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন (১) । এই পাঁচজন শিখ ইতিহাসে “পঞ্চ 
পিয়ারা” বলিয়া প্রসিদ্ধ। “পাঁচজনের গৌরব, এমনকি গুরু অপেক্ষাও 
অধিক” আর কোনও পরয়ঘস্বর এই কথাট। এমন স্পঞ্ঠ করিয়! 
জানাহয়া দিয়াছেন কি? গুরুগোবিন্দ বলিতেন - 
গুরুঘরকী মর্যাদা পঞ্চনু 
পঞ্চ পাহুল পৃরব পীন। 
হই তনখায়ি বখ্সহি পঞ্চ 
পাল দে মিলি পঞ্চ প্রবীন ॥ 
| গীতগোবিন্দ ( রহেতনাম। ) 
পঞ্চকই গুরুঘরের ম্ধ্যাদ! (নিয়ম)। পাঁচজনের হাত হইতে অমৃত 
পান করিলে তবে তাহা সিদ্ধ হয়। কেহ দণ্ুনীয় হইলে পঞ্চক 


তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে, আর পাচজন একত্র হইলেই যে কেহকেই 
শুদ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। 
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(গ) সংগঠন। 

সংগঠন শিখ পন্থার অন্ততম বিশিষ্ট লক্ষণ। যেমন পারা তেমন 
হিন্দু পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত থাকাতেই পরপদ্রদজিত হইয়া 
আদিতেছিল। নতুবা হিন্দু ও পাশা শান্ে এমন কোনও 
পারমার্থিক তত্বের, কিংবা বাক্তিগত হিন্দু ও পার্শা চরিত্রে এমন 
কোনও সংগুণের অভাব ছিল না যাহা তাহাদিগকে আরবের মরুভূমি 
বা তুরফষের অরণ্যানী হইতে শিখিতে হইত। আর শোৌর্ধ্য বীর্ষোর 
কথা তুলিলে বলিতে হয়__আর্য্যের অস্ত্র শস্ত্রের বঙ্কার মহাভারতের 
পর্ধবে পর্ধে আজও শুনিতে পাওয়া যায় । ইতিহাসের প্রারস্তেই 


হিন্দু ও পাশার হস্তে ইউরোপের শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি, ম্যারাথন 
ও থার্শপলি আজও মুছিয়৷ ফেলিতে পারে নাই। খগেদের রণছৃশ্মীদ 


যোদ্ধাগণ সদর্পে বলিতেন-_ 
ইমে ইন্দ্র ভরতস্য পুজ্রাঃ। 
অপ্রপিত্বং চিকিতুর ন প্রপিত্বম্‌॥ 
গ্েদ ৩-৫৩-২৪ 
হে ইন্দ্র, ভারতের এই বীরপুভ্রগণ কঠোরতারই অভিলাধী, শক্রর 
করুণ! ভিক্ষা তাহারা করেনা । দেশের সম্পদ ও কৃষ্টি রক্ষার 
জন্য--গো-্রন্মণ্য-হিতায় চ_ বুকের রক্ত দিতে আরধ্াগণ কখনও 
পশ্চাৎপদ হয় নাই। তথাপি জীবন সংগ্রামে হিন্দু ও পাশা কেবল 
হারিয়াই যাইতেছিল। 
নাহি আর হাসি 
মান মুখ শশী 
এস্ত মেবার সুন্দরীর । 
মাত্র ছুইটী বস্ত্র অভাবের জন্যই এই বিপর্যায় ঘটিতেছিল, সেই 
ষটটি বস্তু শুদ্ধি ও সংগঠন। সংগঠনের অভাব বশত; সমস্ত হিন্দুগণ 
কিম্বা সমস্ত পার্শীগণ একযোগে মিলিয়! কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে 
পারিত না। শুদ্ধির অভাবের ফল আরও গুরুতর। হিন্দুস্থান জয় 
করিবার অন্ত আরবকে একটি মাত্র সৈনিকেরও প্রাণবায় করিতে হয় 
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নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আরবগণের মধ্যে কেবল মাত্র 
ইবন কাসিমই সিম্ধুর কতক অংশ জয় করিয়াছিল” কিন্তু দশ 
বৎসরের মধ্যেই সিদ্ু-সৌবীরগণ হৃত স্বাধীনতা! সগৌরবে উদ্ধার করিয়া! 
লয়। ভারতবর্ষে যে সব মুসলমান পদার্পণ করিয়াছিল, তাহার! হয় 
তুরষ্ক (মোগল) নয় আফগান (পাঠান)। আর পারসিক (ইরাণী) গণ 
মন্ত্রী সাঁজিয়া তাহাদের রাঙ্জয চালাইতেন। আফগানগণ হিন্দু ছিল-__ 
চন্দ্রগুপ্তের সময় নগরহার ( জালালাবাদ ) ও গান্ধারে ( কান্দাহার ) 
হিন্দুর রাজপতাকা উও্ডীন থাকিত, তাহ! অনেক দূরবন্তি কালের কথা। 
খষ্টান্দের দশক শতকের শেষভাগে, আজ হইতে মাত্র হাজার বদর 
পূর্ব, যাহাকে পরাজিত করিয়া স্বলতান মামুদের পিতা সবুক্তিগিন 
৯৮৮ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থানের সাহাসনে অধিরোহণ করেন গজনীর 
সে শেষ সম্রাট ছিলেন একজন হিন্দ। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ । 
তাহার বংশ শাহীবংশ ( রাজবংশ ) নামে বিখ্যাত (১)। রাজা ব্রাহ্মণ 
আর প্রজার! যুসলমাঁন ছিলেন এমন নয়--প্রঙ্গারা ও হিন্দু ছিল। 
পাঠান দিগকে আমর! এখন হিন্দুরূপে কল্পনা করিতে পারিনা বটে 
কিন্ত এখনও জালালাবাদে কালীমন্দির আছে, কাবুলে গুরুদ্বার 
আছে (২)। আর সেই কালী মন্দিরের পুরোহিত ধুতি পরেননা বটে, 
কিন্তু গলায় যজ্ছোপবীত রাখেন, আর গঙ্গাজল নেওয়ায়! পিতৃতর্পন 
করেন (৩)। 
পারসিকগণ মঘবান জরতুস্ত্রের আদেশে ভার্গববেদের বিধান মত অগ্নি 
স্থাপন করিয়। বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোম করিত। মার মোগলগণ 


কুবলাই খাও কনিক্কের সাহচর্ধ্ে, তথাগত গৌতম বৃদ্ধের অচ্চনা করিত। 
গৃহ বিচ্চেদের ফলে রাজ পরিবারের কেহ কেহ গিয়া ইসলাম তন্ত্র গ্রহণ 
করে_+যেমন গ্রতাপ সিংহের বৈমাত্র ভ্রাতা সগরসিংহের পুত্র, 'মহববত 
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(৩) () মহেশ প্রসাদ-_মেরী ইরাণ যাজ। (ছিন্দী) ৮. 179.--189. 
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খা” নাম গ্রহণ করিয়া জাহাঙ্গীরের প্রধান সেনাপতি কাজ করিতে- 
ছিল। ইহারাই বাহুবলে পারস্য ও ভারতবর্ধকে ইসলামের পদানত 
করিয়া দেয়। ভ্রাতৃবিদ্বেষই ভারত ও পারস্তের পতনের কারণ। 
নতুবা আরবের বাহুতে এত বল ছিল না যে তাহা ভারতের ক্ষত্রিয় 
বদদকে পরাজিত করিতে পারে । হজরত মহম্মদের যৌবনকাল 
পধ্যস্ত আরবদেশ পারস্তের অধীন ছিল (১)। আবার হজরত মহম্মদের 
তিরোভাবের একশত বৎসরের মধোই আরবঙ্গাতি ইতিহাসের 
রঙ্গভূমি হইতে অন্তুহিত হয় (২) | তাহার পরে কবল 
এই বিংশ শতাব্দীতে, ইংরেজের সহায়তায় ইবন সাউদ্র 
নেতৃত্বে, আরব দেশ প্রথম স্বাধীনতা লাভ করিল। মারব জাতি 
নিজের স্বাধীনতা রক্ষ। করিতেই পারে নাই, পরের দেশ জয় করা 
তো দূরের কথা । ভারতও পারস্তাকে জয় করিয়াছে পারদিক ও 
ভারতীয়। ইহার প্রধান কারণ শুদ্ধির অভাব । মহাববৎ খা সাময়িক 
কোনও উত্তেজনা বশঙ্ঃ মুসলমান হইয়া যাইতে পারেন, কিন্ত 
শুদ্ধির প্রথা প্রচলিত থাকিলে, মহাববৎ খাঁর পুর পৌল্রগণ হয়ত 
পুনরায় হিন্দু হইতে পারিত। আধ্্য-সমাজের প্রচারের ফলে, 


হজরত মহম্মদ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই কোরেশ 
বংশীয় একজন সম্তান্ত মুসলমান, বাগদাদের কলেনের প্রফেমর সম্প্রতি 
বৈদিক ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন (৩)। মহাববং খাঁর পুত্র পৌল্রাদির 
পক্ষে হিন্দু ধন্ম পুণঃগ্রহণ কর! অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক। ব্যাপক 
ভাবে শুদ্ধ প্রথার প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন গুরুগোবিন্দ £১)। 
তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন পানুল। পানহুল পঞ্জাবী শব্দ-_ 
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ইহার অর্থ দরঞ্জা। গুরুগোবিন্রের প্রভাবে যে সমস্ত মুসলমান 
পাহুঙ্গ প্রবেশিকার দ্বার দিয়া বৈদিক ধন্মের আশ্রয় গ্রহণ কণিয়া- 
ছিলেন সৈয়দ বুদ্ধ শাহ তাহাদের মধ্যে প্রধান (১)। 

কিন্তু সংগঠন ব্যতীত শুদ্ধি চলিতে পারে না, উৎসাচ্ঠের অভাবে 
শুদ্ধির প্রেরণা লুপ্ত হয়। সংগঠনের উৎসে জল ন' থাকিলে শুদ্ধির 
নদী শুকাইয়া যায়। সংগঠন অর্থ সংঘাত্সবোধদক উদ্দীপীত 
করা-__স্বীয় জাতির উপরে “মমতা” বুদ্ধি জাগ্রত করা। সংগঠ.নর 
জন্য যাহা কিছু করা দরকার, আর যাহা কিছু করা সম্ভবপর, গুরু- 


গোবিন্দ তাহার কিছুই বাকী রাখেন নাই। 

স্বাজত্যাভিমানই সংগঠনের প্রথম প্রেরণা_জাতির পৃথক, 
বাক্তিস্ব উপলর্িিই তাহার প্রথম চিহ্ন! “আমরা একটা পৃথক 
জাতি, আমাদের আশ। ও আকাজ্ষা, আদর্শ ও উদ্দেশ্য অপর 
জাতি হইতে পৃথক”, এরূপ ধারণ! জন্মিবার পুর্ব স্বজাতির উপর 
ভালবাসা জন্মাতে পারে না। এট “আমার জাতি” “আমার দেশ” 
এরূপ মমতাবুদ্ধি না জাগিলে, সেই জাতির জন্য সেই দেশের জন্য 
ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ন্থার্থ পরিত্যাগের প্রেরণা! আসে না। “আমিত্বের 
প্রসার দ্বারাই আমিত্বের বিনাশ করিতে হয়।” ক্ষুদ্র আমিরকে 
ক্রমশ! বড় বড় আমিতে পাঁরণত করিতে হয় (২) | ইহাই অহঙ্কার 
লোপের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি । এরূপ প্রসারের পথে জাতীয়তা একটা 
প্রধান ঘাটা। গুরুগোবিন্দ জাতীয়তার সর্ধশ্রেষ্ঠ প্রচারক। 
স্বজাতির প্রতি মমতাবোধ জাগাইবার চেষ্টার ক্রি তিনি রাখেন 
নাই। বঙ্ষিম চন্দ্র বলিয়াছেন “হিন্দুকে হিন্দু ন। রাখিলে কে 
রাখিবে ?” ইহা যেন গুরুগোবিন্দের বাণীরই প্রতিধ্বনি । 
সেব করি ইনহীকি মন ভাবত 

ওঁর কী সেব সহত ন জীকো। 
দান দয়ে ইনহীকো। ভলে 

ওর আনকী দান ন লাগত নীকো ॥ 

গীতগোবিন্দ ( খালসেদী মহিম| ) 

| (১) [তেনে 970900--048 (০9%11709 91701) 7. 63. 

(২) যছুনাথ মজজবমদার--আমিত্বের প্রসার । 

( ১৪৪ ) 








লাশ 


বামচজ্ত্র ৪ জরবুস্ত্র 


লা 


« ইহাদের € শিখদের ) সেব। করিতে মন চায়, আর কাহার ও 
সেবা অন্তরে ধরেনা। ইহাদিগকেই দান দয়! ভাল, আর কাহাকেও 
দান তেমন ভাল লাগেনা । 


বিশ্বপ্রেম ভাল কথা। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের পরিজনকে 
প্রতিপালন করেনা, তাহার পক্ষে বিশ্বপ্রেমের কথা বল! "ভাবের থরে 
চুরি” মাত্র। যেবাক্তি নিজের ছেলেকে মানুষ করিতে চেষ্টা না 
করিয়া সমস্ত ধনসম্পত্তি দরিদ্রকে বিলাইয়! দেয়, সে উত্তরাধিকারীকে 
বঞ্চিত করে, পিতৃখণে খণী থাকে । যাহাদের বিশ্বপ্রেমের ধারা 
স্বজাতিপ্রেমের ভিতর দিয়! প্রবাহিত না হয়, তাহারা নিজের জাতিকে 
প্ধ করিয়। ফেলে । শুনা যায় বিশ্বপ্রেমের দোহাই দিয়া কেহ কেহ 
মহাত্ব। গান্ধীকে খাদি আন্দোলন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। যেৰ্যক্তি নিজে শক্তিহীন সে যেমন পরের কোন 
ও উপকার করিতে পারেনা, যে জাতি শক্তিহীন সে জাতিও বিশ্বের 
কোনও উপকার করিতে পারে না । জাতীয় শক্তি লাভের একমাত্র 
পন্থু। সংগঠন_-0%115%00--পরম্পর পরস্পারের সাহায্য করা। 
তবে এই উপচীকির্ষ! স্বীয়জাতিতেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বিশ্বজনের 
প্রতি যেন ছড়াইয়া পড়ে, বিশ্বপ্রেমের অর্থ এক মাত্র ইহাই হইতে 
পারে । অর্থাত্‌ বিশ্বপ্রেম ব্বজাতিপ্রেমের_ সংগঠনের--পরিপন্থি 
নহে, স্বঙ্জাতিপ্রেমের বিকাশমাত্র । সংগঠনই গুরুগোবিন্দের জীবনের 


প্রধান উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষা করিয়াই গুরুগোবিন্দ 
বলিয়াছেন-__ 


ফটে হি জাহাজ একে করেঙ্গে 
মিল মিল শরধ! করায় তরঙ্গে । (১) 
আমি বিচ্ছিন্ন আধ্যজা(তিকে ভগ্মপোতের ন্যায় মেরামত করিব । 
শ্রদ্ধায় পরস্পর দৃঢ় সম্থদ্ধ হইয়া এই আধ্যতরণী হেলায় পরপারে 
উত্তীর্ণ হইবে। 


_ শিশ্ন শী শশী তি শশী শ 


(১) তিনকড়ি বন্দোপাধায়-_গুরুগোবিন্দ সিংহ 13. 369. 


নিযে 





(১৪৫ ) 


রামচত্দ্র ও জরবুস্ত 


শিখই শিখের সহায়। শিখ-সংঘ অপেক্ষা শিখের উত্তম সহ 
আর কেহই নাই। এইজন্য শিখ-সঙ্গতই শিখের পক্ষে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা 


পাত্র। সংঘই গুরুত্বরূপ ৷ 
ংঘ মেরো রূপ হৈ খাস। 


সংঘমে ভু করু নিবাস ॥ 
গীতগোবিন্দ 
সংঘই আমার নিজ রূপ । আমি সংগে বাস করি। 
গুরু সংঘ, সংঘ গুরু | 
আবতে ুয়ী এসী বিধি সুরু ॥ 
গীতগে[বিন্দ ( সূধ্যপ্রকাঁশ ) 
গুরুই সংঘ, সংঘইহ €র | আজ হইতে এই নিয়ম প্রবন্তিত হইল 
সিং সুরহেত পাঁচ যাহা মিলে। | 
মম স্বরূপ সে। দেখো ভলে ॥ 


গীতগোবিন্দ ( রহেতনাম? ) 
যেখানেই পাঁচজন নিষ্ঠাবান শিখ মিলিত হয়) তথায় আমা। 
স্বরূপ দেখিতে পাইবে । 
ংহতির মহিমা প্রচার কর্রেবার জন্য ভাই গুরুদাস লি খয় 


গিয়াছিলেন__ 
এক শিখ, দো সাধুসঙ্গ, 


পঞ্চ, পরমেশ্বর । 

যখন একক, তখন শুধু শিখ । ছুইজন মিলিলেই তাহা সাধু-সঃ 
পরিণত হয় । আর পাঁচজন শিখ মিলিলে, পরমেশ্বর স্বয়ং তথা! 
উপস্থিত হন। 

এই জন্যই যে কোনও স্থানেই কয়েকজন শিখ বাস করে, তাহার 
সঙ্গত গঠন করে, গুরুদ্বধার বানায়, আর দিবানোপাসনা! 
মিলিত হয়। তাহারা পরস্পরের সাহচর্য কামনা করে; “বার 
হিন্দুর তের চুলা” গড়িয়া, জাতির ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া দে 
না। তাই যে কোনও জাতিরই সম্মুখীন হইতে শিখ ভীত হয়না। 


(১৪৬ ) 


রামচজ্দ্র গ জরধুক্ 


মনুষ্যত্বের পুর্ণ আদর্শ একমাত্র শিখেই পরিস্ফুট হইয়াছে, 
গুরুগোবিন্দ এরূপ মনে করিতেন । এজন্য অশিখকে তিনি কৃপার 


পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন । কিন্তু তাহাদিগকে দ্বেষ বা ঘ্বুণা 
করিতেন না। 


যে যে আউর ধিয়ানকো। ধরহি। 
বহিস বহিস বার্দোতে মরহি ॥ 


গীতগোবিন্দ ( বিচিত্রনাটক ) 

যাহারা অপর কোনও মত শবলম্বন করে, তাহারা বুথা বাগ.. 
বিতগ্ডার জালে পড়িয়া মরে । 

শিখ পন্থার পুষ্টি ছাড়া হিন্দু-পাশীর বাচিবার আর কোনও উপায় 
ছিলনা । এইজজন্যই শিখপন্থার প্রাধান্য তিনি খ্যাপন করিয়াছেন। 
কারণ হিন্টুর সবই ছিল, কেবল সংঘ-প্রেম ছিল না। সংঘবন্ধনের 
অভাবে হিন্দু মৃতের ও অধম হইয়া পাঁড়য়াছিল___কন্টা ও জায়ার 
সম্মান রক্ষা করিতে পারিত না। সংঘ-মৈত্রীর ভাগিরথী প্রবাহদ্বারা 
গরুগেবিন্দ মুত হিন্দুজাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। 
শিখ-আদর্শ পরিত্যাগের অর্থ, সংঘের বাসনা পরিত্যাগ__ 
মৃত্যুকে পুনরালিঙ্গন। তাই গুরুগোবিন্দ বলিয়াছেন শিখেষ 
আদর্শ ত্যাগ করিলে কেবল বাকাবীর হইয়া তোমরা চিরকাল 
হুঃখই পাইবে । এই জন্যই পুজনীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় 
বলিতেছেন “যদি হিন্দু আপশী জাতি ওর দেশকী উদ্ধার 
চাহতে হৈ, তে। প্রত্যেক হিন্দুক কর্তব্য হৈ, কি বহ আপনী সন্তানমে 
সে এক পুত্রকে! অবশ্ঠ শিখ বনা দে।” (১) 


ংঘের প্রয়োজনীয়তা অনেক পূর্বে গৌতমবুদ্ধ উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিলেন। বুদ্ধ ( গুরু ) ও ধর্মের সঙ্গে, সংঘের স্থান জুড়িয়া 
দিয়া, তিনি ত্রিশরণ মন্ত্রের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন “বুদ্ধ শরণং 
গচ্ছামি, ধন্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি”। কিন্তু তাহ! ছিল 


(১) শিখবীর--এপ্রিল ১৯৩৬ পৃঃ--১৪ 
( ১৪৭ ) 


বাসচজ্জ শ জবখুন্ত 


স্্যাসীর সংঘ। শক্রর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে তাহা শিখায় 
নাই । বক্তিয়ার খিলজী ওদস্তপুরীর বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ সহস্ন যতিকে 
এক ঘণ্টায় সংহার করিয়াছিলেন । তাহাদের মহিংসা ব্রত বক্তিয়ার 
খিলজীর হিংসা হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই । (১) 

“এক ঈশ্বর, এক গুরু ও এক গ্রন্থ” ইহাই ছিল গোবিন্দ সিংহের 
মূল সুত্র । 'এই একের আদেশ ব্যতিরেকে হন্যের আদেশ আমরা 
মানিব না, ইহা শিখের মূল মন্ত্। 
| | “এক বিনা মন, নৈক নজানৈ।” 

গীতগোবিন্ন ( তেতি-সবৈয়। ) 
ঈশ্বর গুরুর মধ্য দিয়া নিজকে অভিব্যক্ত করেন। গুরু মাবার গ্রান্থের 
মধা দিয়া নিজকে প্রকাশিত করেন । এই জন্য গ্রন্থ হইল শিখের 
পরম আরাধ্য ধন। গ্রন্থ শিখের গুরু, গ্রন্থঈ ঈশ্ববের প্রকাশ। 
তিন রূপ ঠৈ মোকে, শুনো নন্দ চিত লায়ি। 


ত 


নি? সগুণ গুরুশব, কু তোতি সমঝায়ি ॥ 
গীতগোবিন্দ ( রহেত নাম!) 
গ্রন্থকেই গুরু বলিয়া! মানিতে হইবে । নন্বর-নগরে মৃতাশয্যায় 
শায়িত গুরাগোবিন্দের ইহাই অন্তিম উপদেশ । 


অজ্জাভয়ী অকালকা তব চলয়া পন্থ। 
সব শিখোকা হুকম হৈ গুরু মানিয়ে গ্রন্থ ॥ 
গীতগোবিন্দ ( রঙেত নামা ) 
শিখ মন্দিরে হিন্দু মন্দিরের মতো কোনও বিগ্রহও নাই, আবার 
মুললমানের মসজিদের মতো তাহা শুন্য-গও নহে। তথায় 
সিংহাসনের উপর জাতির প্রাণবন্ত গুরুগ্রন্থ সযত্বে রক্ষিত, আদৃত 
ও পৃজিত। 


- াশিপাপাপিপপশীসীশিশক 





পপ 


(১) ড11706100 90710708115 11150019০01 11018705320, 


( ১৪৮ 





গামাঙলী ওাজালন্া লল লালানসা সন্ম। 


ঘল ছাৰ্ত্রীক্া ভুক্দল ই ঘুক্ লালিটী সস্ত। 


রামচন্দ্র ও জবরধুত্তর 


হিন্দু ও পাশ এই উভয় পন্থার সম্মিলনের দ্বারাই, আর এই 
উভয় পন্থার সম্মিপনের জন্যই শিখতন্ত্ব সংগঠিত। অতএব আদর্শ 
গুরুদ্ধারে তিনটা কক্ষ থাকিবে। মধাস্থ বৃহৎ কক্ষে গুরুগ্রন্থের 
সিংহাসন । দক্ষিণ (পূর্ব) পার্থর পক্ষগৃহে বেদির উপর বিশ্বত্রহ্মাণ্ডের 
অধিপতি বিশ্বেশ্বরের প্রতীক স্বরূপ হিন্দুর শালগ্রাম শিল! 
রক্ষিত। বাম (পশ্চিম) পক্ষগৃহে বেদির উপরে জ্ঞান-পবিভ্রত্তা- 
মালোকের প্রতীক স্বরূপ পার্শার অগ্নি কুণ্ড। ( মধ্যবস্তী বিশাল 
কক্ষে গুরুগ্রন্থের সিংহাসন । ) দক্ষিণ পক্ষগৃহ সাকারোপাফনা, € 
বাম পক্ষগৃহ নিরাকারোপাসনার, আর মধ্যগৃহ উভয়ের সম্মিলিত 
উপাসনার জন্ত। গৌতম বুদ্ধ অথবা বদ্ধমান জিন, গাহ-স্থ্যাশ্রমের 
নিরম-শৃঙ্খলে বন্ধ নহেন। তাহারা বন্ধন মুক্ত সন্গ্যালী। প্রাচীর 
থেরা কক্ষের প্রয়োজন তাহাদের নাই । সম্মুখস্থ মু অন্দে 
গৌতম বুদ্ধের, আর পশ্চাৎ দিকের মুক্ত বারেন্দায় বদ্ধমান জিনের 
স্থান। কর্ম যোগ অতিক্রণ করিয়া তবে ভক্তি যোগে অশ্বরারাধনায়) 
প্রবেশ করিতে হয় । তাই গৌতম বুদ্ধের স্থান সম্মুঝের অকিন্দে। 
আর ভক্তি যোগ অতিক্রম করিগে তবে জ্ঞান যোগে প্রবিষ্ট হওয়া 
যায়, তাই বদ্ধমান জিনের স্থান পশ্চাতের বারান্দায় । এই তো 
মন্দিরের কথা । কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে সকলের স্থান 
সংকুলান হয় না। গুরু গোবিন্দ প্রবর্তিত চক্রোপাসনা বা দীবানা- 
রাধনার সুচারু ব্যবস্থা করা যায় না। এই জন্য মন্দিরের সম্মুথে 
থাকিবে মণ্ডপ । মণ্ডপ যত বৃহৎ হয়, যত অধিক সংখ্যক লোক একসঙ্গে 
উপবিষ্ট থাকিয়া! চক্রোপাসনায় যোগদান করিতে পারে তাহাই 
বাঞ্ধনীয়। এই মণ্ডপ গাণপত্যের ()0170080)) আধার । 
পাঞ্চজন্যের অধিপতি গণধর গুরুগোবিন্দের রণধীর প্রতিকৃতি তথায় 
রাখিতে হইবে । আর চক্রোপাসনার সময় ব্যতীত অন্ত সময় তাহা 
শাস্ত্র ( পাঠশালারূপে ) ও শন্ত্র ( ব্যায়ামশালারূপে ) আলোচনায় 


ব্যবহৃত হইবে। আমোদ প্রমোদের জবা ব্যবহার কারয়। উহার 
গৌরব কখনও ক্ষুগ্ করা হইবেন] । 


(০২১৪৯ ) . 


রাসচজ্দ ও জরখুক্প 


এই মন্দির ও সম্মখস্থ মণ্ডপ (নাট মন্দির) নিয়া গুরুদ্ধার। 
এই গুরুদ্বারই সমাজ শক্তির কেন্দ্র স্বরূপ। ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
জীবনের সংযোগ সেতু । এইখানেই হিন্দুমন্দিরের সহিত শিখ 
গুরুদ্বারের পার্থকা। হিন্দুর পক্ষে মন্দির একটি অতিরিক্ত অলঙ্কার 
মাত্র। শিখের পক্ষে গুরুদ্ধার একটী আপররহার্ধা প্রতিষ্ঠান। 
গুরুদ্ধার ব্যতীত শিখ সংঘের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব । 


১৯২৬ সনের কলিকাতায় হিন্দু মুসঙ্গমানের দাঙ্গার সময় একজন 
প্রসিদ্ধ মুসলমান নেতা স্বীয় বিপিন চন্দ্র পালকে সম্বোধন করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “সাত দিনের ভিতর বাঙ্গালা দেশের সমস্ত 
মুললমান সংঘবদ্ধ হইতে পারে, হিন্দুরা তাহা পারে কি? কলিকাতায় 
একটী কেন্দ্রিয় অফিস খুলিয়া, তাহাতে একটী রেজেষ্টারি রাখিয়! প্রত্যেক 
গ্রামের মসজিদের ইমামের নাম ও ঠিকানা রাখিয়া দিলে, দূরতম 
গ্রামের মুসলমানদিগকে ও সাতদিনের মধোই কেন্দ্রিয় আফিসের 
সিদ্ধান্ত জানাইয়।৷ কোনও কাজ করিতে আহ্বান করিতে পারা যায়। 
জন্ম(র নমাজের দিন ইমাম তাহা জানাইয়া দিলে অবিলম্বে সেই 
সমাচার গ্রামে গ্রামে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। হিন্দুরা এরূপ সংঘ বদ্ধ 
হইতে পারে কি?” মুসলমান নেতাটী যে অভিপ্রায়েই একথা 
বলুন না কেন, কথাটি অতি সত্য। যৌথ ভাবে কাজ করিবার 
কোনও সংস্থ। হিন্দুরা উদ্ভাবন করিয়া লয় নাই। কিন্তু শিখ 
সম্প্রদায় সন্থন্ধে একথা খাটে না। খুরুদ্ধার শিখ-সংঘের হৃদমন্ত্র স্বরূপ । 
হদ্যন্্র যেমন শরীরের সকল অঙ্গ গ্রত্যঙ্গে রক্ত সঞ্চালিত করিয়। 
তাহাদিগকে জীবিত রাখে, গুরুদ্বার গুলিও তেমন প্রত্যেক শিখের 
নিকট তাহার ধর্মনৈতিক খাদ্য জোগাইয়া থাকে । শিখ সংঘের 
কেন্দ্র স্থল অমুতসরের হরিমন্দির। এই কেক্দ্রিয় হরিমন্দির হইতে 
শিখ সংঘের নিদ্ধান্ত প্রত্যেক শিখকে জানাইয়৷ দিবার কার্যে, 
প্রতি পল্লীস্থ গুরুদ্বার বাহনের ()1991007) কাধ্য করিয়। থাকে। 


€ ৯৫০ ০ 


রামচন্দ্র ও জরবুক্ত 


অবসন্ন হিন্দু জাতিকে উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিয়া গুরু গোবিন্দ 


বলিয়াছিলেন-- ৃ 
নানক সব কিছ তুমার হাতমে 


তুম হি হোত সহায়॥ 

নানক, সবই তোমার উপর নির্ভর করে। তুমি ছাড়। তোমার 
আর সহায় নাই। 
শিখ সম্প্রদায় আত্মচেষ্টা দ্বারা গুরুদ্বারের উদ্ভাবন করিয়া 
₹ইল। গুরুদ্বার শিখ সংঘের মিলন-ক্ষেত্র । ব্যক্তিগত উপাসনার 
জন্য গুরুদ্বারের প্রয়োজন তেমন প্রবল নহে । সংঘের উপাসনার 
জন্য তাহা অপরিহাধ্য । এই বিষয়েই হিন্দু মন্দির হইতে গুরুদ্বারের 
পার্থক্য । কথিত আছে যেকোনও একজন ভীরু দোকানদারকে একজন 
সিপাহী যষ্টি দ্বারা আঘাত করে। সে বলিল “আমাকে তো মারিলি, 
দাদ[কে মারতো। দেখি ।” মিপাহী ভাহার দাদাকেও মাঘাত করিল। 
তখন দোকানদার বলিল “আমাকে তো মারিলি, দাদাকে তো মারিলি, 
বাবাকে মারতো দেখি ।” সিপাহী উ্বার বাবাকেও মারিল। তখন 
বাণিয়| কীদিয়া বলিল “আমাকে মারিল, দাদাকে মারল, বাবাকে 
মারিল, প্রত জগন্নাথ ইহার বিচার করিবু 1” 


সমস্ত হিন্দু সমাজের অবস্থ। এই হানবীর্যা বণিকের ন্যায় । ০ 
জগন্নাথের উপর বিচারের ভার দিয়া বসিয়া বসিয়া মার খায়। 
বাক্তিগত ভাবে একজন মুসলমান বা একজন খুষ্টান একজন হিন্দু 
হইতে অধিকতর বলবান্‌ নহে । তথাপি “হিন্দু কেবল মার খায়ই। 
তাহার কারণ সে সংঘবদ্ধ হইতে জানে না। সংঘের সম্মিলনের 
জন্য তাহার কোনও স্থান নাই, সংঘে যোগ দিবার জন্য তাহাগ 
প্রবৃত্ত, শিক্ষা বা উৎসাহ নাই। “হিন্দুরা কখনই মিলিত হয় 
না” একথা আমি বলি না। কিন্তু তাহার ধর্ম জীবনে সংঘের 
কোনও স্থান নাই, তাহার ধন্মজীবনের কোনও অনুষ্ঠানই সংঘের 
উপর অবলম্বিত নয়। হিন্দুতে হিন্দুতে যদি মিলিত হয়, তাহ! সংঘ 
(শিক্ষার অভাব সত্বেও সংঘ শিক্ষার সন্ভাববশতঃ নহে। 


( ১৫১) 


রামচজ্দ্র ও জরবুস্তর 


গুরগোবিন্দ ইহা? সবিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। জগন্নাথের 
উপর বিচারের ভার দিয়া তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন নাই। 


গুরুদ্ধারের উত্তাবন দ্বারা সংঘ শক্তকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়া- 
ছিলেন। তাই হিন্দু উপাদান দ্বারা গঠিত হইলেও, সংখায় মুষ্টিমেয় 
হইলেও, শিখগণ হিন্দুর ন্যায় কেবল মার খায় না--মার দিতেও জানে (১)। 
শিখগণের সংখা মাত্র ত্রিশ লক্ষ । সমগ্র হিন্দু সমাজ যদি গুরু 
গোবিন্দের আদর্শ গ্রহণ করিত তবে পৃথিবীর ইতিহ্বাস উল্টিয়া যাইত। 
আনুন আমর! গ্রামে গ্রামে গুরুদ্বার স্থাপন করিয়া তাহাতে 
গ্রন্থ গুরু গীতাকে প্রতিষিত করি। আর প্রতি দর্শ ও পৌর্ণমাসীতে 
তথায় উপস্থিত হইয়। “দিবান” নামক চক্রোপাসনায় যোগদান করি। 
আর যিনি হিন্দু পার্শী সমাজে এইরূপ আমূল অচিন্তাপূর্বব পরিবর্তন 
ঘটাইয়া, তাহাকে নূতন জীবন দিতে পারিয়ছিলেন তাহাকে 
বিষ্ণুর অবতার বলিয়! পুজা করি। 
শ্লেচ্ছ পরক যাতে 
হিন্দী ধসক যাতে 
ধরম করম গরখ যাতে 
বেদে! পুরাণ কী। 
কলমা রটতে যাতে 
গায়ত্রী ত্যজত, যাতে 
দেহোরা ডহট যাতে 
মতন্‌ কোরাণ কী। 
কবুরা বনত যাতে 
তীর্থা সরক যাতে 
স্ুন্যত, করত, যাতে 
নিন্দত্‌ পুরাণ কী । 
শ্রীগোবিন্দ সিং 
সুরমা! পূর্ণ ব্রন্ষমত্তি 
না! হোতা যোবে 
বিষুণ ভগবান কী॥ 


পপ 








(১) রজনী কান্ত গুপ্ত--আধ্যকীন্তি 2. 79. 


(১৫২) 


বামচত্দ্র ও জরবুন্ত্ 


যদ্দি না ভগবান বিষ, শৃরবীর গোবিন্দ সিংহ রূপে জন্মগ্রহণ 
করিতেন তবে শ্রেচ্ছ পুষ্ট হইত, হিন্দু ধ্বস্ত হইত, আর বেদ পুরাণের 
ধন্ম-কন্ম ডুবিনা যাইত । কলম! রটিয়া যাইত, গায়ত্রী ত্যক্ত হইত, 
কোরানের মতানুসারে দেবালয় চর্ণ হইত। কবর প্রস্তুত হইত, 
তীর্থ সরিয়। যাইত, পুরাণের নিন্ৰিত সুন্যত, প্রবস্তিত হইত। 

অনেকে এই বলিয়া আত্ম প্রসাদ লাভের চেষ্টা করেন যে “রাম, 
কৃষ্ণ, জরৎুস্ত্র গ্রভৃতি হিন্দু পাশীঁর অবতারগণ কাল্পনিক পুরুষ মাত্র । 
তাহাদের এতিহাসিক কোনও সন্তা ছিল না। এই সব কাল্পনিক 
ব্যক্তির আরাধনাই হিন্দু-পাশীঁর অবনতির প্রধান কারণ। কাল্পনিক 
ব্যক্তি পরিত্যাগ করিয়! এতিহাসিক ধম্মনেতার আশ্রয় গ্রহণ করাই 
হিন্দু পারশীর কর্তৃব্য।” (১) রামচন্দ্র ও জরথুন্ব এতিহাসিক ব্ক্তি 
ছিলেন কি না! সে আলোচনা এখানে করিব না। কিন্তু এই সমস্ত 
পণ্ডিতন্মন্ ব্যক্তিদের পক্ষে গুরুগোবিন্ন একটি কঠিন সমস্ত || যিনি মাত্র 
দুই শত বৎসর পুরের্ব আবিভূতি হইয়াছিলেন তাহাকে অনৈতিহাসিক 
বালবার উপায় নাই। ঘিনি আবহমান কাল ক্রমাগত ধূতি ও চাদর 
ছাড়াইয়া দিয়া, একদিনে হিন্দুকে কচ্ছ-কঞ্চক পরাইয়া দিতে 


পারিয়াছিলেন সেই শক্তিধর পুরুষের শক্তির কথাই বাঁকে অস্বীকার 
করিতে পারে ! 
ধন্য আমর! যে আমাদের পৈতৃক সাধনা সম্পদ. রক্ষার জন্য 


গুরুগে।বিন্দ পতিত ভারতে আবার আত্মপ্রকাশ করিয়া “সম্ভবামি 
যুগে যুগে” এই প্রতিশ্রতি রক্ষা করিয়াছিলেন। 
(ঘ) শুদ্ধি 
অশিখকে তিনি অনদরের চক্ষে দেখিতেন এই ধারণায় 
গুরুগো বিন্দকে সম্কীণচেতা অন্ুদার সা্প্রদায়িকতাবাদী মনে করিবার 
কোনও যুক্তি নাই। গীতার নিদ্দিষ্ট “লোক সংগ্রহ” অথবা মনুস্তজাতির 
এঁক্য সংস্থাপনই ছিল গুরুগোবিন্দের জীবনের লক্ষা-আর শিখ 


শপ পিপল ০ 
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(১৫৩ ) 


রামচক্দ্র ও জরতুন্ত 


তন্ত্কই তিনি করিয়াছিলেন সেই লক্ষ্য সাধনের উপায়। শিখ অর্থ 
সেট বাক্তি যে মন্ুষ্য জাতির এক্য প্রতিষ্ঠা আকাজ্া করে, আর সেই 
আকাজ্ষাকে কর্মে পরিণত করিবার জন্য অনুরূপ আকাজ! বিশিষ্ট 
অন্য সকল লোকের সহিত এক যোগে মিলিত হয়। আর অশিখ 
বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যে মন্ুযুজাতির একা আকাজ। করেনা, 
লোক সংগ্রহের আদর্শ যাহার হৃদয়কে আন্দোলিত করে না। এইরূপ 
সন্বীর্ণ দৃষ্টি কুপমণ্ক€ুক কপার পাত্র মনে করিলে কোন দোষ হয় না। 
বরং কুপমণ্ডককে কুপমণ্ডুক বলিবার সাহস ন! থ!কাই দোষের কথা । 

অধিকন্তু শিখত্তন্ত্রের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল-_সঙ্গঠে যোগ 
দিবার পক্ষে কাহারওই কোনও বাধা ছিল নাঁ। যর্দ কেহ যোগ 
না দেয়, তবে তাহা সম্পূর্ণ তাহার নিজেরই দোষ। তাহার নিজের 
দোষের জন্য তাহাকে দায়ি করা চলে। এ বিষয়ে মৌলিক হিন্দু 
ও পার তন্ব হইতে শিখ তন্থের পার্থকা লক্ষের বিষয় । প্রাচীন কালে 
যাহাই থাকুক না কেন, অবর্ব/চীন কালে জন্মদ্ধার হিন্দু অথন! পাশা 
হইতে ন! পারিলে, কেহই হিন্দু অথবা পাশী সমাজে প্রতশ করিতে 
পারিত না। যে জন্মতঃ খুষ্টান অথবা মুসলমান, খুষ্টপন্য। অথবা 
মুললমান পম্থার উপর তাহার যতই বিরক্তি থাকুক না কেন, গীতার 
উপর তাহার যতই অনুরক্তি থাকুক ন৷ কেন, খৃষ্টান বা মুসলমান 
সমাজ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া হিন্দু অথবা পার্শা সমাজে প্রবেশ 


কর! তাহার পক্ষে অসম্তাব৷ কথা ছিল। ইচ্ছার [বিরুদ্ধেও কাহাকে 
খৃষ্টান অথব। মুসলমান সমাজে থাকিতে বাঁধা করাই বিড়ম্বনা। 
তাহার উপর আবার তাহাকে তজ্ন্ত উপহাস করা নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা 
মাত্র। শিখ-সংঘের প্রগরের পর আর সে কথ! বলা চলে না। শিখ- 
সংঘ সকলকেই আপন গণ্তীভক্ত করিতে চায় যদি (কহ শিখ 
গণ্তীর ভিতর না আমে তবে তাহ! তাহার নিজের দেষ। তজ্জন্য 
তাহার ত্রুটি ধর! চলে । 

হিন্দু ও পার্শীগণ অনার্ধাদিগকে অবজ্ঞ। করিত। যতই কেন 
গুণবান্‌ হউক না, অনার্ধাকে হিন্দু ও পারশী। কখনও সমকক্ষ বলিয়া 


€ ১৫৪ ) 


রামচন্দ্র ও জরতুক্ত্র 


বিবেচন। করিতে পারে নাই -তাহাকে গণ্তীতুক্ত করিয়া লইতে 
চেষ্টা করে নাই। গুরুগোবিন্দ এই প্রভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন। 
যে কোনও ব্যক্তিই শিখ সঙ্গতৈর অন্তর্ক্ত হইতে চায়, গুরু 
গোবিন্দ তাহাকেই সংঘতুক্ত করিয়া লইতেন | বিশ্বময় শিখ- 
সংঘ প্রচার করিবার ভার অকাল তাহাকে দিয়াছিলেন বলিয়া 
তিনি বলিয়াছেন__ 
ধাঠ! তাহা তোম ধরম বিথারো । 
তুষ্ট দোখিয়ানাকো পাকড় পছাড়ে ॥ 
গীতগোবিন্দ ( বিচিত্র নাটক ) 
তুম যথায় তথায় ধর্ম বিস্তার করতে থাক, আর দুষ্ট উৎপীডক 
দিগকে ধরিয়া আছাড় দাও । 
শুদ্ধি অথব! পাহুল সংস্কার এই বিশ্বৈক্যস্থাপনের প্রেরণার 
ফল। লোক সংগ্রহের প্রেরণ আবার গীতাই শিক্ষা দেয়। 
অতএব শুদ্ধি সংস্ক।র গীতার শিক্ষারই নৈয়ায়িক পরিণতি । গীতার 
শিক্ষায় যাহ! বীজরঁপে উপ্ত, গুরুগোবিন্দ তাহাকেই জীবনে অস্কৃরিত 
করিয়া তুলিয়াছেন। পরস্তপ গোবিন্দ সিংহ শ্রীকৃষ্ণের মন্্শিষ্য । শ্রীকৃষ্ণের 
লোক সংগ্রহের আদেশ গুরুগোবিন্দই সাকল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। 
“লেক সংগ্রহমেবাপি সংপশ্ঠান্‌ কর্ত,মহাসি -? 
গীতা ৩-২০ 
লোক সংগ্রহই তোমার জীবনের লক্ষ্য হউক। গীতার এষ্ট 
আদেশ গুরুগোবিন্দ ব্যর্থ হইতে দেন নাই। 
লো? সংগ্রহই যে তাহার জীবনের লক্ষা ছিল সে বিষয়ে সংশয়ের 
হেতু নাই। তিনি বলিয়াছেন__ 
সকল স্যগ্টি একবর্ণ হুয়া 
কর ভূলানি। 
ধন্মনেমকি যুক্তি কিনহু 
না জানি ॥ 
গীতগোবিন্দ ( নয়নাস্তোত্র ) 


॥& ৯৫৫ ) 


বামচজ্দ্র ও জরখুল্র 


আমি সকল স্ট্টিকে একবর্ণে পরিণত করিব । ধন্মে নিয়মের অস্থ 
কোনও যুক্তি ( প্রয়োজন ) আমি স্বীকার করি না। 

লোক সংগ্রহরূপ শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই তিনি 
জোর করিয়া বলিয়াছেন যে জগতে এমন কোনও দেশ নাই যেখানে 
শিখ ধন্ম পরিব্যাপ্ু হইবে না। 


শ্রীমুখতে পুন ধৈরজ দিন। 
দেশ না রঙে সিংতে হীন ॥ 
গীতগোবিন্দ ( রেতনাম। ) 
তাহার শ্রীমুখেব বাণীদ্বারা ধৈর্যা ( উৎসাহ ) দিয়া তিনি বলিলেন, 
এমন দেশ রহিবে না যেথায় শিখ থাকিবে না। 
শিখ ধশ্ম বিশ্বময় পরিব্যাপ্ধ হউক গুরুগোবিন্দ ইহা ইচ্ছা! করিতেন 
তাহ! সত্য বটে, অশিখকে তিনি কৃপণ (1১1181)10 ) মনে করিতেন 
তাহাও সত্য বটে, কিন্তু অপর তন্ত্রকে অমর্ধ ([01-1016781709 ) 
করিবার শিক্ষা গুরুগোবিন্দ শিখসংঘকে দেন নাই। তাই 
গুরুগোবিন্দের কে ক মিলাইয়া' শিখ বলিতে পারে-_ 


যা কউ ছুটগয়ে ভ্রম উরকা! 
তাকো৷ আগৈ হিন্দু কিয়! তুরকা। 
গীতগোবিন্দ ( চৌবিশ অবতার ) 
যাহার হৃদয়ের ভ্রম ছুটিয়া গিয়াছে তাহার নিকট হিন্দুইকী আর 
তুরকই কী? উভয়েই সমান। 
(ঙ) রাষ্্বিকতা। 
শিখ চয়িত্রের পঞ্চম বিশেষত্ধ এই যে শিখগণ জাতিয়তাবাদী। 
রাজনীতির সহিত ধর্মের কোনও সম্পর্ক নাই, শিখগণ এরপ ভ্রান্ত 
ধারণা পোষণ করে না। শিখ মনুষ্য জীবনকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রকোষ্ঠে 
ভাগ করিয়া লয় না। যে ব্যক্তি ধর্শচর্চা করিবে সে শুধু ধর্ম লইয়াই 
থাকিবে, রাজনীতির কোনও ধার ধারিবে না, শিখ ইন্কা অনুমোদন 


(৯৫৬ ) 


রামচজ্্র ও জরখুক্ত 


করেনা । অথবা সমাজের কতিপয় লোক রাজনীতি লইয়া ব্যস্ত 
থাকিবে, আর বাকী সকলে নিশ্চিন্তে ঘুমাইবে,র শিখ এমন 
কথাও সঙ্গত মনে করেনা । সমগ্র জীবন লইয়াই মানুষ মানুষ । 
রাঞ্জনীতির চর্চাও প্রত্যেকের জীবনের একদেশ। আবার মানুষের 
সমগ্র জীবন ব্যাপিয়াই মানুষের ধন্ম। র!জনীতির চর্চা দ্বার! 
ধর্মহানির আশঙ্কা নাঈ। রাজনীতির চর্চা অর্থাত নিজের দেশের 
শাসন প্রণালী কি ভাবে চালিত হইবে তাহাতে মত প্রস্কাশ করিবার 
অধিকার, ওত্যেক শিখেরই আছে। আর তাহ! কর! প্রত্যেক 
শিখেরই কর্তব্য (১)। গুরুগোবিন্দ জাফরনামায় ক্রুতু বিমুখতার 
জন্য ওঁরঙ্গজীবকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। রাজ্ঞার কর্তব্যপালনে 
দৃষ্টি রাখিবার, আর ক্রুতুচাত রাজাকে ধর্ম্মপথে আনিবার অধিকার 
প্রজার আছে ইহ! গুরুগোবিন্দ মনে করিতেন । এই জন্য তিনি 
সকলকেই শস্ত্র ধারণের আদেশ দিয়াছেন__ 

শস্ত্ে! কী অধীন ঠৈ রাজ 

যো নধরহি সো বিগারহি কাজ। 

গীতগোবিন্দ ( রঙেত নাম।) 


রাজনীতিতে আগ্রহ শিখগণের স্বাতন্্রা-প্রিয়তার ফল। যাহ।কে 
স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহার আধিপত্যই শিখ স্বীকার 
করে। অগ্তের আধিপতা শিখ স্বীকার করে না। অতএব রাজার 
প্রচলিত নীতি তাহার অনুকূলে কি প্রতিকুলে, শিখ সে বিষয়ে 
সর্ধবদ1ই জাগরুক। 

রাজনীতিতে ওঁদাস্য হিন্দুর মজ্জাগত দোষ। যে পাতশাহার 
আদেশে তাহার দেব মন্দির সকল বিচুণিত হইতেছে তাহাকেও 
“দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা” বলিয়া অভিনন্দিত করায় কোনও 
অসঙ্গতি, সে দেখে নাই। রাজনীতিতে আগ্রহই যদি হিন্দুর থাকিত 
তবে ত্রিশ কোটি লোক অধ্যুষিত এই দেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী 
ধরিয়া পর পদানত থাকিত না। 


(১) 10615 হা 9710))8 809 0178710155091-- 1১. 
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রামচজ্দ্র ও জরধুস্ত্র 


সংঘ প্রেমকে গুরুগোবিন্র রাষ্ট্রপ্রেমের উপরে স্থান দিয়ছেন_- 
কারণ ধর্মের প্রেরণ! মানুষকে যেরূপ গশীর ভবে স্পর্শ করে, 
তাহার অন্তরের আশংসা ও আদর্শের সহিত ধর্মনীতির সম্পর্ক 
যেরূপ ঘননিষ্ট, রাষ্ট্রনীতির সহিত সংযোগ তাদ্ূশ অন্তুরন্গ নহে । কিন্ত 
তাই বলিয়া গুরুগোবিন্দ রাষ্ট্র প্রেমকে অস্বীকার করেন নাই। 
রাষ্ট্রনীতির সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতে বলেন নাই । শিখের জীবনে 
রাষ্ট্র প্রেমের স্থান আছে। এমন কি হিন্দুকে নাগরিকের কর্তবা 
শেখান, হিন্দু সমাজে রাজনীতিতে আগ্রহ জন্মান, গুরুগোবিন্দের 
অন্যতম প্রধান কার্যা বলিয়! বলা যাইতে পারে। 

নাগরিকের অধিকার দাবী করিবার অপরাধেই তাহার বৃদ্ধ পিত্তা 
ধর্ম প্ররণ তেঘ বাহাদুর ক্ররকম্মা ওরংজীবের আদেশে ঘাতুকের হান্ত 
প্রাণ দেন। নাগরিকের অধিবার রক্ষা করিতে গিয়াই ভাহার জীবন 
সর্ধ্বন্য চারিটি শিশু পুজেরই জীধনদীপ অকালে নির্বাপিত হয়। 
হঞ্জরত মহম্মদের দৌহিজ্র হোসেনের শোচনীয় মৃত্ার কথা স্মরণ করিয়া 
মুসলমানগণ মহরম পবেবর অনুষ্ঠান করেন। মনুষ্য যাহাতে পশুর 
মত নিষ্ঠুর না হয় সে কথা মনে করাইয়া দেওয়াই মহরম পর্বের 
সার্থকতা । কিন্তু নুশংসতা ও বর্ববরতায় সিরহিন্দ ক'রবাল!কে বত 


বহু অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইসলাম গ্রহণ ন| করিবার 
অপরাধে, মাত্র সাত বৎসর বযস্ক শিশু জোগাবর সিংহ 
ও নয় বৎসর বয়ক্কষ শিশু ফতে সিংকে সিরহিন্দ নগরে ইষ্টকে 


প্রোথিত করিয়া জীবন্ত সমাংদ দেওয়া হয় (১)।  ইষ্টুক গ্রাচীরে 


প্রোথিত সেই অসহায় বালক দুটির দ!রুণ আর্তনাদ আজি« 
বাতাসে বাতাসে নিশ্বসিত হইয়। 'জন্ঞ'স। করে, ঈশ্বরের আদেশ যদি 
মানুষকে এত নিষ্ঠুর করিতে পারে হবে দ্ববর্বল অসহায় শিশু কাহার 
আশ্রয় গ্রহণ করিবে 7 

শৈশু পৌ্দ্বয়ের জীবন্ত সমাধির কথা শুনিয়া, দেবকীর মত 
কারারুদ্ধ মাতা গুভ্পী দেবীর সংজ্ঞা লোগ হইঈটল-সৃত্যুর কৃপা 


(১) [81691 ১117017--1.16 ০1 উদ (০9৬1009 ১113]9--0, 198. 
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বামচজ্দ্র ও জরধুত্র 
মম্মান্তিক যাতনার হাত হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দিল (১)। পিতা তেঘ 
বাহাছুরকে পূর্ব্বেই হত্যা করা হইয়াছিল । পত্রী জীতোজীর কোনও 
সন্ধান নাই। অজিত সিংহ ও যুঝাঁর সিংহ নামক বালক পুজদ্ধয় 
মকৌরের রণ ক্ষেত্রে চক্ষুর সন্মুখেই অনন্ত শয্যায় শায়িত হইয়াছে। 
&রুগোবিন্দের আপনার বলিবার আর কেহই রহিল না। 
সাধারণ মনুষ্য এরূপ অবস্থায় হয় বিকৃত মাস্তক্ষ হয়ত নতুব। 
মাত্ুহত্যা করে। অসাধারণ মানুষের ও অতঃপর জীবনে অন্য 
কোনও আঁকষণ থাকে না, ক্রতু পালনে স্পৃহা! থাকে ন|।। আধা 
জা্িকে অনন্ত বিপদের মধো অসীম ধেধ্য শিখাইবার জন্তাই 
ধাহার আবির্ভাব, চারিটি শিশু পুভ্রের যুগপৎ হত্যায় তিনি অবসন্ন 
হইলেন না। স্থুখ ছুঃখ সকলই পরমেশ্বরের দান মনে করিয়া 
নিবিব্কার চিত্তে তাহ! গ্রহণ করিলেন। “নিদন্দো নিয-সত্বস্থং 
ঘরুগোন্র, এই ছুঃংখ বহন করিবার শক্তি যিনি দিয়াছেন, এই 
ধরুতর কর্তব্য পালনের গৌরব তাহাকে যিনি দিয়াছেন, সেই অক'ল 
রুদ্রকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন-__ 
আজ মুঝপরসে, তেরী আমানত, 
আদা হুয়ী। 
বেটোকী জান, বতন কী খাতর, 
[ফিদা ভুয়ী ॥ 
গীতগোবিন্দ (রহেত নামা) 
তুমি আমার উপর যে ভার ন্যস্ত করিয়াছিলে তাহা আজ সিদ্ধ 
হইল । দেশের জন্য (নাগরিকের অধিকার রক্ষার জন্য ) পুক্রগুলিকে 
[আমি বলি দিলম! এখানে “বতন কী খাতর” “দশের জন্য” এই 
কথাটি বিশেষরূপে লক্ষণীয় । ধন্মের জন্য বলি দিলাম একথা এখানে 
[ঠনি বলেন নাই - দেশের জন্য বলি দিঙ্লাম এই কথাই বলিয়ছেন। 
[ধন্মের জন্য াত্মভ্যাগকে ভিত্তি রূপে গ্রহণ কারিয়াই তো তিনি শিখ 


(১) বসন্তকুমার বন্দে প।ধ্য য়_গুরু? গে|খিন্দ সিংহ _ 74. 
(১৫৯ ) 


বামচক্দ্র ও জরঙুত্র 


সংঘের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের জন্য আত্মত্যাগও তাহার 
অনভিপ্রেত ছিল ন।। «“বতন কী খাতর* শব্দ তাহাই নুচিত করে। 
এক দেশে যাহার! বাম করে তাহারা মিলিয়া! একটি রাষ্ট্র গঠন করে। 
দেশের ব্যবধানের কথ! ভূলিলে তাহাদিগকে চলিবে না। বঙ্গ- 
দেশের মুসপমানের সম্পত্তি অপহৃত হইলে, তুর্ধ দেশের মুদলমান 
আদিয়! তাহ! বাহির করিয়। দিতে পারে না। সে কাজ পারিলে 
বঙ্গ দেশের হিন্দু অধব। বঙ্গদেশের মুনসমানই পারিবে । চট্টগ্রামের 
বৌদ্ধ বিস্চিকায় আক্রান্ত হইলে, জাপান হইতে বৌদ্ধ ডাক্তার 
আনিয়া তাহার চিকিৎস। সম্ভবপর হয় না। বঙ্গদেশের বৌদ্ধ হিন্দু 
বা মুসলমান ভিষগ দ্বারা চিকিৎসাই সম্ভবপর ব্যবস্থ(। একধর্্ম 
পন্থীদের পরম্পর আকর্ষণ যতই প্রবল হউক না কেন, সাংসারিক 
কার্ষ্য নির্ব্ধাহার্থ একদেশবাসীদের পরস্পরের উপর নির্ভর করিতেই 
হইবে। ইহাতে ধিনি নারাজ তিনি পরমেশ্বরকে জগতের ব্যবস্থা 
পরিবর্তন করিতে বলুন। একদণই যাহাতে সমস্ত ভূমণ্তল পর্যটন 
করিয়া আমিতে পারা যায়, সেই ক্ষমতা মানুষকে দিতে বলুন । 
হাফেজ জে খুব-রুইয়ান, 
কিসমত জুজ, আন কদর নিস্ত, 
গর নিস্ত অত. রঞ্জাই 
হুকম-এ কজা বিগরদান । 
হাফেজ 
হ!ফেন্গ, এর চেয়ে বেশী অনুগ্রহ সুন্দরীরা কাহাকেও করেন না। তাহাতে 
যদি তুমি সন্তষ্ট হইতে না পার তবে বিধাতার বিধান বদলাইয়া৷ লও । 
যে পর্যন্ত তাহ! ন। হয়, যে পধ্যন্ত দেশের দূরত্বও থাকে আর 
মানুষের গতিশক্তিরও সীম! থাকে, পে পধ্যন্ত এক এক দেশের 
অধিবাসীকে নিয়াই এক একটা পৃথক রাষ্ট্র হইবে। দেশটী বড় অথবা 
ছোট হইতে পারে, তদনুযায়ী রাষ্ট্রটা বড় অথব। ছোট হইবে। কিন্তু ভিন্ন 
ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র থাকিবেই। একট সীমাবদ্ধ ভূখণ্ড লইয়া 


€ ৯৬০ 


রামচক্দ্র ও জরখুক্র 

রাষ্ট্র গঠন না করিলে, সেই রাষ্ট্র দ্বারা দেশের শাসন সংরক্ষণ যথা- 
যথ চলিতে পারে না। 

একটী নদী অথবা একটী পর্বতকে দেশের সীমানা ধরিয় সাধ'- 
এণতঃ রাষ্ট্র গঠন করা হয়। কিন্তু একভাষাভাষীদিগকে লইয়া 
রাষ্ট্র গঠনই অধিকতর সঙ্গত। মাতৃভূমির সহিত মাতৃভাষার সম্বন্ধ 
নিকটতর। 

নদী পব্ধত প্রভৃতি প্র।কৃতিক সীমানাই থাকুক, আর ভাষাভেদ- 
রূপ স্বাভাবিক সীমানাই থ:কুক, ভিন্ন ভিন্ন রেশ ভিন্ন ভিন্ন নষ্ট 
থাকিবেই। রাষ্ট্রঞলি পরস্পর মিলিত হইয়া একটা “মহারাষ্ট্র” 
গঠন করিতে পারে কিন্তু রাষ্্রগুলির ব্যগ্িত্ব € নিজ্ন্ব একেবারে 
লুপ্ত হইবে না। বাঙ্গালী ৪ জাপানী, কাফী ও ইংরেজ, সকলে যখন 
একই মাতৃভাষায় আলাপ করিবে, সেই দিনের কল্পন। দৃষ্টির অতীত । 
দ্বিতীয় 'একটী ভাষা অধ্যস'য় দ্বারা আয়ত্ত করিলেও তাহা মাতৃ 
ভাষার স্থান গ্রহণ করিতে পারে না, আর আবালবৃদ্ধবণিতা 
সকলের পক্ষেই দ্বিতীয় একটী ভাষা! শিখিবাঁর স্যোগ অথবা 
নুদ্ধিও নাই। মাতৃভাষায়ই লিখিতে পড়িতে জানে না, এমন লেকের 
সংখ্যাও বর্তমানে অল্প নহে_দ্বিতীয় একটী ভাষ। সার্বজনীন মাতৃভাষা 
হইবার কল্পনা! ইউতোপিয়ার কাহিনী মাত্র। 

অতএব অন্ততঃ মাতৃভাষা ভেদে রাষ্ট্র ভেদ থাকিবেই । আর 
একভাধাভাষী সমস্ত লোক যে একই ধম্ম পথের পথিক হইবে 
এমন কোন নিয়মও নাই । পরমেশ্বর ও বোধ হয় ভাহ! চান না 
তাই তিনি জনে জনে তিন্ন ভিন্ন রুচি দিয়াছেন। 

একই রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মতন্ত্রাবলম্বী লোক বাস করিবে। 
তাহারা যদি পরস্পর কলহ করিতে থাকে তবে রাষ্ট্রের কাধ্য স্থচারু - 
রূপে চলিতে পারে না - রাষ্ট্র যে জন্য গঠিত হইয়াছে তাহ! নির্বা- 
হিত হয় ন|। যাহাতে মনুষ্যত্ব লাভের পথ সকলের জন্তই সমান 
উন্মুক্ত থাকে, এক ব্যক্তি আর একজনের উপর নিপীড়ন করিতে 


€ ১৬১ 3) 


রামচজ্দ্র ও জরখুজ 


না পারে, ইহাই রাষ্ট্র গঠনের মূল উদ্দেশ্য । রাষ্ট্রের কাধ 
যথাযথ নির্বাহের জন্য প্রতোক গ্রজারই সাহচধোর আবশ্যক। 
রাষ্ট্রকে সে সাহচর্য যে দেয় না,সে সহযোগ যে করে না তাহার 
কর্তব্যের ত্রুটি হইতেছে । রাজা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মনে করিয়া সে 
সাহচর্যা রুদ্ধ করিবার নৈতিক অধিকার কোন ও প্রজারই নাই। 
ধর্মের ক্ষেত্র ও রাজনীতির ক্ষেত্র পৃথক রাখিতে হইবে । তাহা 
যে করেনা সে শুধু যেরাস্্ীয় কর্তবা হইাতে বাত হয় এমন নহে, 
রাষ্ত্ীয় কর্তব্যও ধন্দম জীবনের অঙ্গ বিধায়, সেই ব্যক্তি ধর্ম হইতেও 
বিচাত হয়। 
রাজনীতির সহিত ধন্ম নীতিকে জণ্ডাইযা ফেলিবে না। এই 

জন্য গুরগোবিন্দ স্পষ্ট আদেশ দিয়! গিয়াছেন- 

দীন শাহ ইনকো। পহিচানে । 

দুনীপতি উনকো। অন্ুমানে ॥ 

গীতগোবিন্ন (বিচি নাটক ) 


একজনকে-_দীনের €ধন্মের) মালিক ও অপরকে দুনিয়ার 
মালিক বলিয়া জানিবে। 

মবশ্য রাজার আনুগত্য যেমন প্রজার কর্তব্য, প্রজার সহচ্যাগের 
উপর যেমন রাজার ন্যাযা দাবী আছে, তেমন গাষ্ট্রেরও কর্তবা, 
প্রজার ধর্মতস্ত্রের উপর কোনও রূপ হস্তক্ষেপ না করে, আর ধর্শ 
বিষয়ে সকল গ্রজারই স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয়। যে রাঞ্জা তাহা 
করে না, যে রাষ্ট্ কোনও বিশিষ্ট ধন্ম-পন্থীর জন্য কতকগুলি আন্ুবি- 
ধার স্থষ্টি করে, প্রজার আনুগত্যের নৈতিক অধিকার তাহার আর 
থাকে না। 


এই কথ বুঝাইয়! বলিবার জন্যই গুরু গোবিন্দ গরংজীবকে পত্র 
লিখেন । পারসিক ভাষায় পছ্ভে লিখিত সেই পত্রই জাফর-নামা 
বরপিয়। প্রসিদ্ধ । তিনি তাহাতে বলেন যে প্রজার ধন্মচচ্চায় হস্তক্ষেপ 


( ৯৬২) 


রামচত্র্র ও জবৎুন্প 


করিবার অধিকার রাজার নাই। হিন্দুর উপর অত্যাচার করিয়া! তৃমি 
রাজধর্্ন বিচাত হইয়াছ, কেৰল ইহাই নহে, তুমি বল যে কোরাণের 
আদেশ অনুযায়ীই তুমি মুণ্িপূজায় বাধা! দিয়া থাক। তোমার এই 
ভগ্তামি দেখিয়া হজরত মহন্মদও সন্তষ্ট হইবেন না। মুত্তিপূজাই যদি 
তোমার দ্বেষের কারণ হইয়। থাকে তবে তুমি শিখদের উপর অত্যা- 
চার করিতেছ কেন? শিখেরা তো! মুত্তিপূজক নয় । আমি তো বুত- 
পুরস্ত (পৌত্তলিক ) নই, আমি তো! বুঙ-শিকন ( অপৌত্তলিক )। 


এই অন্থুযোগের উত্তর ওরংজীব কিছুই দেন নাই। এই অনুযোগের 
দিবার মতো! উত্তর তাহার কিছুই ছিল না। দাক্ষিণাত্যে থাকিয়। 
এই পত্র গরংজীব পাইয়াছিলেন। তাহার দরবারে উপস্থিত হইয়াও, 
শির না নোয়াইয়। যে শিখ পর দিতে পারে, গুরু গোবিন্দ সেই শিখের 
গুরু । দাক্ষিণাতো বপিয়া তাহার উত্তর দেওয়া চলে না--কিন্তু 
উত্তরাপথে আপিবার পূর্বেই ওরংজীব পরলোকে গমন করিলেন (১)। 
প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মচক্র প্রবর্তনের জন্যই গুরুগোবিন্দ জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, রাজত্বস্থাপনের জন্তা নহে। তিনি ওরংজীবকে 
লিখিয়াছিলেন, বাধ্য হইয়াই আমাকে অস্ত্র ধরিতে হইয়াছে__ 
ব৷ লাচারগী দরমিয়ান্‌ আমদম। 
বা তদ্‌বির- এ তীর ও তুফঙ্গ আমদম ॥ 
গীত-গোবিন্দ (জাফর নামা ) 
নিরুপায় হইয়াই আমি ইহার মধ্যে আসিয়াছি, তীর ও বন্দুক 
দ্বারা প্রতীকারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
বহু যুদ্ধই গুরুগোবিন্দ জয় করিয়াছিলেন, কিন্ত এক গব্যৃতি 
পরিমাণ ভূমিও তিনি দখল করেন নাই (২)। আর বাহাছুর শাহ যখন 
হিন্দুর উপর অত্যাচার করিতে বিরত হইল, তখন গুরুগোবিন্দও অস্ত 


(১) 19:90 9179 07715716606 088 059৬10508, ১185 208. 
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ব্রামচজ্জ্র ও জবখুক্ 


তাগ করিলেন। ইহ হইতেই বুঝ। যায় যে রাজা স্থাপন কিন্বা 
রাজা মুসলমান বলিয়াই তাহার উচ্ছেদের চেষ্টা, গুরাগোনিন্বের অভি- 
প্রায় ছিল না। ইহা মপেক্ষাও বিশদ ভাবে তিনি স্পষ্ট করিয়া 
বলিয়া দিয়াছেন_- 
“বাব এ বাবর কো দেউ,” 
গীতগোবিন্দ_-বিচিত্র নাটক 

রাজার প্রাপা কর বন্ধ করিওন! | কিন্তু তাই বলিয়া রাজনীতির 
সহিত ধন্দমনীতির কোনও সম্বন্ধ নাই, ধন্মপরায়ণ বাক্তি রাজনীতির 
সকল সংশ্রব হইতে দূরে থাকিবে, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা তিনি পোষণ 
করিতেন না । রাজনীতিও ধরন্মজীননের মঙ্গ বটে। রাজনীতির 
চর্চা ব্যহীত ধন্দ্ম জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, ইহাই 
তাহার অভিপ্রায় । তাই তিনি সকল শিখকেই শন্ুচর্চা করিতে 
উপদেশ দিয় গিয়াছেন। আর রাজা যদি ধর্্চক্রে হস্তক্ষেপ 
করে কিঞ্চ প্রতিকারের অন্ত উপায় ন। থাকে, তবে সশন্ব প্রতিরোধ 
দ্বারা তাহার প্রতিকার করিতে হইবে, একথা জাফর নামায তিনি 
বলিয়। গিয়াছেন। 


চু কার আজ হামা হালত 
দর গজাস্ত | 
হালাল আস্ত, বুরদান 
বা শমসের দস্ত ॥ 
গীত গোবিন্দ (জাফর-নাগ। 
ষখন প্রতিকারের সকল পন্থা নিঃশেষিত হইয়াছে তখ 
তরবারিতে হস্তক্ষেপ ন্যায় সঙ্গত বটে । 
যাহারা মনে করেন শিখ-সঙ্গত পগ্জাবেই সীমাবদ্ধ, পঞ্তাবে 
কতক অধিবাসী নিয়াই শিখ-সঙ্গত সংগঠিত, তাহাদের এই ধারণ 
শিখ ইতিহাসে অনভিগ্ঞতার ফল। যে পাঁচজন শিখকে নিয় 


( ৯৬৪ ) 
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গুরু গোবিন্দ প্রথম সঙ্গত গঠন করেন, তাহাদের মধ্যে দয়ারাম 
ছিলেন দিল্লীর জাঠ, মুহকম টাদ ছিলেন দ্বারকার একজন ধোপা, 
সাহেব টাদ ছিলেন বিদরের একজন নাপিত, আর হিম্মত রায় 
ছিলেন পুরীর একজন কুস্তকার (১)। ভারতের সর্ববপ্রদেশ হইনে 
লোক সংগ্রহ করিয়াই শিখ-সঙ্গত গঠিত হয়। তিরোধানের পূর্বের 
দাক্ষিণাত্য হইতে বান্দা-বাহাভুরকে আহ্বান করিয়া তিনি সঙ্গতৈর 
পরিচালনার ভার তাহার উপর দেন। ভারতের জাতীয়তা বলিতে 
যাহা বুঝা যায় গুরু গোবিন্দই তাচ্চার পত্তন করেন (২)। শিবাগী 
ব1 প্রতাপ সিংহ তাহ! করেন নাই। মারহ্াট্া ও রাজপুত নিয়াই 
তাহারা কাজ করিয়াছেন । ইহারা পুর্ব হইতেই জাতীয়তা 
ভাবে টদ্ধদ্ধ ছিল, তাহাদের স্বাদীনত! একেবারে বিনষ্ট হইয়াছিল 
না । অপর পক্ষে পঞ্চশত (৩) বর্ধবাযাপী ধর্[ন্ধ তুক্ণ-পাঠান ও মোগল 
আধিপত্যের ফলে পঞ্জাব একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। 
মানুষ বলিতে পঞ্চনদে মর কেহ ছিল না। গুরুগোবিন্দ পঞ্চনদের 
এক মুষঠি ধুলি হাতে নিয়া, এক ফুৎকারে মুহুর্তে তাহাকে একটি 
বলশালী জাতিতে পরিণত করিলেন । 

ভুলে যায় সবে জাতি অভিমান 

অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ 

এক হয়ে যায মান অপমান 

ব্রাহ্মণ আর জাঠ । 
সে জাতির দৃষ্টি কেবল পঞ্জাবে সীমাবদ্ধ ছিল না। শিখ সংঘের 

অধিনায়কত্ব গুরুগোবিন্দ যাহাকে অর্পন করেন, সেই গুরু-বখ্স 


সিংহ ( বন্দা-বাহাছুর ) জাতিতে রাজপুত, তাহার নিবাস মহারাষ্ট্র, 
আর কর্মক্ষেত্র পঞ্চনদ। 





(১) 0) রথ স19৮70তি ০6 টেএা। 00৬াজণুজ। গন) 
6. 110. 


(11) 001011111911910--17156015 01 91105 10. 103. 

(২) 191810--11717510107761011 01 91111510091, 10. 

(২) ১১৯২ শ্রীষ্টাৰৰে তরাইনেপ যুদ্ধে পুণ্বিরাজজ নিহত হন ॥ ১৪৪৫ 
্রীঙান্দে গুকগোবিন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। 


( ৯৬৫ ) 


রামচজ্দ্র ও জরধুজ 


রাজনীতিতে অতক্দ্রিত আগ্রহ রাখ। প্রত্যেক শিখেরই কর্তব্য । 
তাই গুরু গোবিন্দ বলিয়াছেন-__ 
রাজ করেগা খালসা 
আকী বহে না কোই। 
খার হোই সব মিলেঙ্গে 
বাচে শরণ যো হোই ॥ 
শিখ রাজনীতির চ৮চ্চ। করিবে, তাহাতে উদাসীন হইবে না। 
যাহারা শিখ সংঘের শরণ লয় তাহারাই বাচিবে। আর সকলে ভন্ম 
হইয়। মিলাইয়া যাইবে। 
কিন্তু তাই বলিয়া গুরগোবিন্দ রাষ্ট্র ও ধন্মতন্ত্রের ক্ষে্রভৈদ 
ভুলিয়া যান নাই, প্রজার ধর্বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করিবার 
কোন ও অধিকার যে রাজার নাই তাহা স্প্ট করিয়া বলিয়। 
দিয়াছেন। যে রাজ। এইট বিধি লঙ্ঘণ করে, সে অচিরেই ছুর্দশাগ্রস্ত 
হয়। 
কি পৈমান-শিকন 
বে-দীরং আমদন্দ। 
মিয়ান তেণ ও তীর ও 
তুফঙ্গ গামদন্দ ॥ 
গীতগোবিন্দ (জাফর নাম] ) 
যে রাজ। প্রজার অধিকার ভঙ্গ করে, সে অচিরেই বিনষ্ট হয়, 
তীর, তরবারি ও বন্দুকের লক্ষা হয়। 
শত্রপক্ষ বলিয়া থাক “তরবারি অথব। কোরাণ” ইহাই 
ইসলামের শিক্ষা । মিত্রপক্ষ বলে তাহ! নয় (১)। কিন্তু “কোরাণ 
অথবা জিজিয়।” ইহা! যে ইসলামের শিক্ষা তাহ! মিত্রগণও অস্বীকার 
করিতে পারে না (২)। ইসলামের চালকগণ এই খানেই মহাতূল 


শশা শশী লী পত৯ এপি ত ০০ শিস পেস পপি শী ীশ্ীশীটিতশ পিপাসা 


৯) 9611_179110 ০ চটি রি 363. 
(১) 9911--1115657162] 06561990191 01 016 16915105120 


( ই ) 


রামচজ্দ্র ও জরধু্র 


করিয়াছেন। কোনও তত্ত্ব বিশেষের পরিপুষ্টি করিতে গিয়। 
তন্বাস্তরকে নির্যাতিত করার মতন গহিত কাজ রাজার পক্ষে আর 
কিছুই হইতে পারেনা । হিন্দুর উপর মত্যাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
হইবার জন্য তিনি ওরংজীবকে অনেক অনুনয় করিয়াছিলেন। 
মারা ইতিবারে 
বর ই কসম নিস্ত, | 
কি এজিদ গব! আস্ত, 
ইয়াজদান এক আস্ত, ॥ 
গীতগোবিন্দ ( জ।ফর নামা) 
মানুষ যদি মানুষের উপর ধন্মের নামে অত্যাচার করে, তবে 
(সকলের পিতা) ঈশ্বর এক বলিয়া পিশ্বাম ভাঙার আছে একথা 
বল। চলে কি? 
কিন্ত “চোর! না শোনে ধন্মের কাহিনী”। তাই গুরুগোবিন্দ 
বলিলেন “তোমরা নিজেরা সংঘবদ্ধ হও। রাজা যেমন কর 
আদায় করিয়া শক্তিশালী হয়, সেই রূপ গুরুর কর “দশবন্ধ” দিয়া 
তোমরা গুরুকে শক্তিশালী করিয়া তোল। তাহা হইলেই রাজা 
আর ধর্মের নামে তোমাদের উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না। 
নতুবা চিরকাল ধরিয়াই তোমরা উত্পীড়িত হইতে থাকিবে। 
যে। বাবেকা দাম ন দেবৈ 
তিন তেগহি বাবর কো লেবৈ। 
দেই দেই তিনকো বড়ী সজাই 
পুন লেহৈ গ্রহি লুট বনাই। 
বিচিত্র নাটক 
য'হার! প্রভুর দান ন! দেয়, তাহাদিগকেই ধরিয়া বাবরের নিকট 
লইয়। যাইতে পারে। আর তাহাদিগকেই বড় সাজ! দেয়, মার 
তাহাদিগকেই লুটিয়৷ লয়। 


€ ১৬৭ ) 


রামচজর ও জরধুজ 


ধন্মেং নামে উতপীড়নের হাত হইতে আত্মরক্ষ। করিবার 
ক্ষমতা গুরুগে।বিন্বই আমাদিগকে আনিয়া দিয়াছেন। 


গুরগোবিন্দের শিক্ষা হইতে মামরা যদি নিজদিগকে বঞ্চিত 
করিতে না চাই, যে উদ্দেশ্য নিয়। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাকে 
সার্থক করিয়া তুলিবার অভিলাষ যদি আমাদের থাকে, তাহ! হইলে 
তিনি যে ষট্বিধ সংস্কারের স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন আমাদিগকে 
নিরন্তর তাহ পালন করিতে হইবে । সেই ষট্-সংস্কার এই-- 


(ক) দৈনিক-ন্বাধায় 

ষট কর্মের প্রথম কর্ম হইল স্বাপ্যায় বা গুরু-গ্রন্থ পাঠ। 
জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক, ইহার 
অনুষ্ঠান ও যত অধিক হয় তাহাই বাঞ্ধনীয়। এই জন্কা প্রত্যহই 
অন্ততঃ একবার গুরুগ্রন্থের কতক অংশ গ্তোকের পক্ষেই অবশ্য 
পঠনীয় । 

জাতীয়তা ছুই প্রকারের_-একটী দেশ প্রেমের উপর তাবশ্থিত 
অথবা রাষ্তীয়। দ্বিতীয়টা শাস্ত্র প্রেমের উপর অবস্থিত অথবা 
ধান্মিক। 

যাহারা একই দেশে বাস করেন, পরস্পরের সুবিধার জন্য, আর 
পৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাঁহার মিলিয়া এক্টটা 
নংঘ গঠন করেন, তাহার নাম রাষ্ট্র বা শাসন-তন্ত্র (90519 )। 

আবার ধন্ম গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়াও লোক ভিন্ন ভিন্ন সংঘবদ্ধ 
হয়। যেমন যাহারা বেদের অনুসরণ করে তাহারা এক সংঘতুক্ত, 
যাহারা কোরাণের অনুসরণ করে তাহার! এক সংঘভূক্ত, আর যাহার! 
বাইবেলের অনুসরণ করে তাহারা এক সংঘতুক্ত। 


রাষ্ট্রের কাজ হইল লোকের অধিকার (10) রক্ষা । কোনও 
একজন লোক যেন এমন কাজ করিতে না পারে যাহাতে অন্যের 
অধিকার ক্ষুণ্ন হয়, ইহাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য । চুর, ডাকাতি, দাক্গ।-হাঙ্গম। 


( ১৬৮ ) 


্লামচক্দ্র ও জরখুন্্ 


প্রভৃতি নিবারণ করাই 3৮1০ এর কর্তবা। তাহার মুলমন্ত্র হইল 
(10100 10 (90007918১28 ০৮ ০৪]৭ 07৮1 10005 500010 
1919 900১) অন্য হইতে যেরূপ বাবহার পাইতে ইচ্ছা কর না, 
অন্যের প্রতিও সেরূপ বাবহার করিও না। ইচা অভাবাত্মক | 

অপর পক্ষে শান্ত্রমূলক সংঘ ভাবাত্মক ! তাহা লোককে কর্তবা 
(100৮) শিখায়। তাহার মূলমন্ত্র (1)0 10 00101 ৪৯ ১০11 
0010 10171 0179) ১1010100910) 9011. ) তুমি অপর হইতে যেমন 
ব্যপার পাইতে উচ্ছ! কর, পরের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার কবিও। 

রাষ্ট্র (১৮৮০ ) বলেন চুরি করিও ন।, শান্তর বলেন দান কর। 
রাষ্ট্র বলেন হিংসা করিও না, শাস্্ বলেন সেবা কর । 

রাষ্ট্র সাধারণতঃ সমগ্টিগত কাজ লইয়া বাস্ত। আর শান্ত 
বাট্টিগত (বাক্তিগত) কাজ লইয়া! ব্যস্ত। কিন্তু সমষ্টিগত 
( সর্ব সাধারণের ) কাজও বাষ্টি (ব্যক্তির) দ্বারাই সম্পাদিত হয়! 
এই জন্য বাষ্টিকে উন্নত করিতে প্রবণ হয় যে শাস্ত্র, তাহার মহিমা, 
রাষ্ট্র অপেক্ষা বেশী। 

পরজ্ত একদেশে বাস করার দরুন যে মিলন তাহা অপেক্ষাকৃত 
পহিরঙ্গ । শান্্মূলক যে নিলন, উভয়ের আদশের একা আছে বলয়া, 
ভাহা অন্তরঙ্গ । এই জন্য একদেশবাপী [হিন্দু € মুসলমানের মিলন 
হপেক্ষা, ভিন্ন গ্রদেশবাসী হিন্দু ভিন্তুতে, বা ভিন্ন প্রদেশবাসী 
মুসলমানে মুনলমানে প্রীতি গশীর । 

দেশ মূলক সংঘে মার শান্ত্রমুপক সংঘ অনেক সময় সংঘষ 
উপস্থিত হয়। “আমি প্রথমে হিন্টু-পরে ভারতবাসী” না আমি 
“গুথমে ভারতবাসী--পরে হিন্দু” এই সমস্যার উদয় হয়। 

দেশ বলিতে শুধু একখণ্ড মৃত্তিকাকে বুঝায় না। দেশ বলিতে 
দেশের ইতিহাস, সাহিতা, কৃষ্টি ও আদর্শকে বুঝায় । ইহারা শাস্ত্র 
গ্রন্থের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত । কারণ শান্্রই আদর্শ স্থাপন 


( ১৬৯ ) 


রামচজ্দর ও জরঙুন্র 


করে, সেই আদর্শ ফুটাইয়৷ তুলিতে গিয়াই ইতিহাসের গঠন হয়, আর 
সাহিত্যে তাহাই লিপিবদ্ধ হয়। 
এই জন্য দেশমূলক সংঘ অপেক্ষা! শান্ত্রমূলক সংঘকেই স্ুুধীগণ 
প্রাধান্য দ্িয়াছেন। আমি প্রথমে হিন্দু, পরে ভারতবাসী, প্রথমে 
মুনলমান, পরে ভারতবাসী, ইহাই অধিকাংশ লোকের অন্তরের 
আশংসা। 
কিন্ত যাহাতে দেশমূলক সংঘের সহিত শাস্বমূলক সংঘের 
সমস্যা সংঘর্ষে পরিণত না হয়, এজন্য তাহারা উভয়ে গণ্তী পুথক্‌ 
রাখিতে নির্দেশ করিয়াছেন । 
ষীশুখুষ্ট বলিয়াছিলেন 1১117010170 (086৯4৮70100 ট70পর 
0180 89089987510 01060 000, 1159 11111005075 879 
004. 
ধর্ম কার্ধা করিতে গিয়া রাজার খাজনা বন্ধ করিও নাঁ। উহা- 
দের কম্ম-ক্ষেত্র বিভিন্ন । 
গুরু গোবিন্দ বলিয়াছেন _ 
বাণ-এ বাবারকে দেও 
আপ করে পরমেশ্বর সোড। 
দীন-শাহ-ইনকো! পহিচানে 
দূণী-পতি উনকো অন্তমানে ॥ 
গীত'গাবিন্দ ( বিচিত্র নাটক) 
এই সামপ্ষ্য রক্ষার জন্ত ইহাই নিয়ম, যে রাষ্ট্র কখনও লোকের ধর্ম 
মতের উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। এক দেশে ভিন্ন তিন্ন ঘন্মাবল্বী 
লোক বান করে। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান কাহারও ধণ্ম পালনে 
রাষ্ট্রপতি কোনও বাধা জন্মাইবে না, রাষ্ট্রের ইহাই প্রথম কর্তব্য । 
অপর পক্ষে ধন্ম সংঘ ও কখন ও রাজক্চার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। 
রাজাকে আপনার কার্ধা করিয়া যাইতে দিবে । ইহার একটি মাত্র 


( ১৭০ ) 


রামচজ্জ্র ও জরথুন্ত 


ব্যতিক্রম আছে। রাষ্ট্র যাঁদ কখনও ধর্ম কার্যে হস্তক্ষেপ করে, ধশ্ম- 
সংঘ তখন প্রতিবাদ করিবে । 

গিজিয়। স্থাপন করিয়া গুরংজীব হিন্দু প্রজার ধর্মে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছিলেন, এই জন্য গুরু গোবিন্দ তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ 
করিয়াছিলেন। বাহাছুর শাহ তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, গুরু 
,গাবিন্দ ও অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করেন। 


দেশ মূলক সংঘের জন্য যেমন একটি দেশ থাকার আবশ্যক, শাস্ত্র 
মূলক সংঘের জন্য ও একটি শাস্ত্র থাকা আবশ্যক। কথাটা নিছক 
সত্য, কিন্ত এই ছুর্ভাগ্য দেশে তাহাও বিস্তৃত করিয়া বলিবার প্রয়োজন 
মাছে। 

“মাথ। নাই, তার মাথা ব্যথ।” বলিলে উপহাস বলিয়া মনে 
গয়। কিন্তু হিন্দু ও পাশীর অবস্থা এইপ্ূপ হইয়াই পড়িয়া ছিল। 
হিন্্ু ও পার্শা শাস্ত্র মুলক সংঘ বটে, কিন্তু ইহাদের কে।নও নির্দিষ্ট 
শান্্র ছিল না। বেদ ইহাদের সংঘের মূল শাস্ত্র বলিয়া কথিত 
হইত, কিন্তু তাহা নামে মাত্র। প্রথমতঃ বেদের দ্বার সকলের জন্য 
উনুক্ত ছিল না--সকলে বেদ পড়িতে পারিত না। যাহা সকল 
বাষ্টির মধো একা বন্ধনের মূলশ্রত্র, তাহাতে সকলেরই সমান।- 
ধিকার থাকা আবশ্যক । ভিধিস্থানীয় শাস্ত্রের উপর মমতা বোধ 
জাগ্রত না হইলে সংঘের উপর মমতা বোধ কেমনে জাগ্রত 
হইবে? যে কখনও বেদ কী তাহ। চোখে দেখে নাই বাকানে 
শোনে নাই, তাহার পক্ষে বেদের জন্য আন্তরিক প্রীতি জন্মান 
অন্বাভাবিক। 

দ্বিতীয়তঃ বেদ যাহারা পড়িতে পারিত তাহাদের পক্ষে ও বেদ 
পাঠ অবশ্য কর্তব্য বলিয়া দৃঢ় ভাবে নির্দিষ্ট হয় নাই। অবশ্য 
প্রথম যুগে বেদে প্রবেশের নামই ছিল উপনয়ন (ও নব্জাত), 
মার আহক সন্ধ্যোপাসনার উদ্দেশ্যই ছিল বেদ মন্ত্রের পাঠ। কিন্ত 


(৯৯১) 


রাসচজ্দ্র ও জবরখুজ 


পরবর্তী যুগে আহিক হন্ধায় (1081) 70161115000) অধিকাংশ 
পৌরাণিক গ্লোক আসিয়াই ব্দে মন্ত্রের স্থান অধিকার ক্রয়া লয়। 
কয়েকটী বেদ মন্ত্র তাহাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আাছে বটে, কন্ত সমগ্র 
₹বদ পাঠের প্রথ। দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল সলিলেই 
চলে। 


বিশেষতঃ বেদের সবল ংশই যে সমান পুজা, লোকে তাহা 
বিস্মৃত হইয়াছিল । কেহ খগ্বেদের, কেঠ যজুবেবদের, কক সাম- 
বেদের প্রশংসা করিতেন । হিন্দুগণ অথবববোদের ভাগ ' শাখাকে 
পরিতাগ করিয়াছিল, পাশীগণ ভার্গৰ শাখা বতীত শন্যা্ত সকস 
বেদই তাগ করিয়াছল । 


এই অবস্থার গ্রতিকারের জন্তা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সকল “নাদের সার 
সঙ্কলন করিয়া! গীতার অমুতবাণী গচার কারয়াছিলেন। ব্যক্তিগত 
জীবনে গীতা সবব মান্য বলিয়। গৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্ত সামা- 
জিক জীবনে গীতার কোন স্থান হয় নাই। বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ 
প্রভৃতি অনুষ্ঠানে গীতার জন্ত কোনও স্থান নাই । গীভার মন্ত্র পাঠ 
করিয়। এই সব সংস্কারের অনুষ্ঠান ন্ষ্পন্ন হয় না। সামাজিক 
জীবনে গীতা প্রতিষ্ঠার ভার ০্য়া'ছলেন গ্ুরুগোবিন্দ | 
দেশ ছাড়া যেমন রাষ্ট্র গঠন তয় না, গ্রন্থাড়। সেন ধর্ম চক্র 
গঠন হয়না । একথ! হজরনু মচম্মদ যেমন বুবিতে পারিয়াছিলেন, 
আর কোনও পয়গম্বর তেমন করিয়া বুঝিতে পারেন নাই | 
সকল মুসলমানের জন্য কোরাণের দ্বার উন্মুক্ত । বাল-বৃদ্ধ- 
বণিতা নির্বিশেষে সকলেই কোরাণ পড়তে পারে। সকলে 
পড়িতে পারে কেবল এমন নহে, সকলের পক্ষেই কোরাণ 
প্রত্যহ অবশ্য পাঠ্য । আর কোরাণের সকল অংশই সমান 
সম্মাণের অধিকারী, এজন্য কোরাণের যে কোন৪ অংশ পড়িয়া 
নমাজ কার্য নির্বাহ করা যাইতে পারে। 


( ১৭২ ) 


রামচজ্দ্র ও জরুক্ত 


কিঞ্চ প্রত্যহ পাচবার করিয়া নমাজ পড়তে হয় 
বলিয়া, প্রতোক মুসলমানের গুত্যহ পাচবার করিয়া কোরাণ প1% 
হইয়া থাকে। কোরাণের স্চিত প্রত্যেক মুসলমা,নরই সাক্ষাত, 
পরিচয় আছে । এই জন্য কোরাণকে অবনম্বন করিয়াযে কোনও 
দেশের যে কোনও মুসলমানই অন্য দেশের যে কোনও মুসলমানের 
সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে পারে। 


66: রবী ৪1? ০ - 6৪ 
অহেল-এ-কিতাব” ( লোক-_ এন পুস্তক) একই পুস্তকের 


লোক” ৰলিয়া সকল মুসলমানকে সাম্বোধন করিয়'ঃ হজরত মহম্মদ. 
ধার্মিক সংঘের যোগ সুত্র কি তাত? স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । 
কোরাণই ইসলামের ভিত্তি ভূমি। 
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কোরাণই ইসলামের যোগ নুত্র। যে কোনও জাতির লোকই 
সে হউক না কেন, তাহার মাতৃভাষা যাহাই হউক না কেন, মুসলমান 
হইলেই, উপাসনার কালে কোরাণের ভাষা আবৃত্তি করিয়াই তাহাকে 
আরাধনা করিতে হইবে । 
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( ১৭৩ ) 


রামচজ্দ্র ও জবখুক্ত 
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একজন মুসলমান কখনও একাকী নয়। তুনেসিয়া, আলজিরিয়!, 
মরকে। বা সুদান যে দেশই হাতার নিবাস স্থল হউক না কেন, 
তাহার সম্পর্ক কেবল সেই দেশের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ নহে । ভৌগো- 
লিক ও রাজনৈতিক সীমা রেখ| সে গ্রা্া করে না। দেশ যথায়ই 
হউক না কেন, সে প্রধানতঃ ইসলামেরই নাগরিক । ধর্ম, নীতি 
ও সংস্কৃতিতে সে সেই রাজ্যের প্রজা, যাহার রাজধানী মরা নগরী 
আর যাহার রাজা খলিফ1। 
ধন্ম চক্রে শাস্ত্র গ্রন্থের আবশ্যকতা গুরু গোবিন্দ ও বিশেষরূপেই 
উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থকেই প্রতাক্ষ গুরু- 
রূপে দর্শন করিবার আদেশ দিয়া গিয়াছেন। 
রে আচ্ঞ! ভয়ী অকাল কা 
তব চালায়া পন্থু। 
সব শিখৌকা ভ্কম হৈ 
%রু মানয়ে গ্রন্থ ॥ 
গীতগোবিন্দ ( রহেতনামা ) 
শিখ মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই । গুরু গ্রন্থঃ সেখানে 
বিগ্রহ্নের স্থান অধিকার করিয়া বিরাজিত। 
গ্রন্থ শেবকী মানিয়ে 
প্রকট গুরুকী দেহ। 
যিন কে হাদ্‌ শুধ হে 
খোজ শব্দমে লেহ ॥ 
গীতগোবিন্দ ( রহেত নামা ) 
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( ১৭৪) 


রামচজ্জ্র ও জরবুষ্ 


গুরু গ্রন্থের পাঠ প্রত্যেক শিখের প্রাত্যহিক নিতা কন্ম। 
সদ্‌ গুরু-গিরা, 
শিখ নিত পঠে। 
সম্ভনামকো, 
মুখতে রটে ॥ 
গীতগোবিন্দ (স্ত্য্য প্রকাশ ) (১) 


আন্মুন আমরা গ্রামে গ্রামে গুরুদ্ধার স্থাপন করিয়া তাহাতে 
গ্রন্থ-শেব প্রতিষ্ঠা করি। আর প্রশাহ গৃহে গৃহে গ্রন্থ-শেব 
পাঠ করিতে থাকি। তাহা হইলে গুরুগ্রন্থ গীতার সাহাযো হিন্দু- 
পার্শা-শিখ-বৌদ্ধ ও কৈন এই পীচটা বৈদিক সম্প্রদায় একত্র 
সম্মিলিত হইয়। জগতে আত্ম গ্রতিষ্ঠ। করিতে পারিব। “নান্যঃ পন্থ। 
বিছ্ভাতে অয়নায়” ইহ। ছাড়া আর অন্য উপায় নাই ! 


(খ) পাক্ষিক-__-__-দীবান 


ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধায়ের স্থান ও আবশ্ঠকতা মোটামুটি 
একরপ স্বীকৃত হইয়াছিল । হিন্টু, শিখ, জৈন ও বৌদ্ধের তো 
কথাই নাই, আমার পরিচিত কয়েক জনপাশ বন্ধু€-প্রত্যহ গীত 
পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্ত--অবাতিক্রমে প্রাতোকের পক্ষেই 
ইহ] আহক পাঠ্য বলিয়। গৃহীত হয় নাই। বিশেষতঃ সংঘগত 
জীবনে গীতার কোনও স্থান দেওয়া হয় নাই। সংঘগত জীবনে 
স্বাধ্যায় গ্রন্থের স্থান প্রতিষ্ঠা করাই গুরুগোবিন্দের গুধান 
কাধ্য। 

সকলে সম্মিলিত হইয়া একযোগে উপাসনা করিবার প্রথা হিন্দু 


ও পারশীগণ একেবারে তুলিয়াই গিয়াছিল। অথচ মিলিত হয়া 


১) গুরুমত নুধাকর ঢু, 611, 


(১৭৫ ) 


রামচজদ্র ও জরখুন্ত 


যৌথ ভাবে একই প্রার্থনা ক্রিয়ায় যোগদ্বারা পরম্পর গীতি যেরূপ 
বদ্ধিত হয়, সংঘ বন্ধন যেরূপ দৃঢ় হয় আর কোনও কাধ্য দ্বারা 
সেরূপ হইতে পারে না। যৌথপ্রার্থনাকে পন্ম চক্রের জীবন স্বরূপ 
বলা যাইতে পারে। শুরু গোবিন্দ সিংহ যৌথ প্রার্থনার প্রবর্তন 
দ্বার! আর্ধাজাতির দেহে পুনরায় প্রাণ প্রতিষ্টা করেন। 


সেমিতিক জাতির ভিতর যৌথ প্রার্থনার প্রথা প্রচলিত আছে । 
মুসলমানগণ শুক্রবারে, ইহুদ্িগণ শনিবারে, আর ইসাহিগণ রবিৰারে 
সন্মলিত হইয়া যৌথ-প্রার্থনা করিয়া থাকে । বার অনুযায়ী ধর্ম 
কম্মের বাবস্থা! আর্ষাগণ সধ।রণত; করেন নাই । রূপিবার হইতে 
শনিবারের কোনও প্রুতাক্ষ গ্রভেদ লক্ষিত হয় না। আর্ধাগণ 
তিথি অনুযায়ী ধন্ম কন্মের বাবস্থা করিয়াছেন । 


বৈদিক যুগে আর্ধাগণ প্রতি অমাবস্ত। ও পূর্ণিমায় সম্মিলিত 
হইয়া যৌথ প্রার্থনাগ্ম যোগ দ্িত। এই জন্য সত্রের নাম ছিল 
দর্শ-পৌর্ণমাসী | দর্শ শব্দের অর্থ অমাবস্ত|। তথাগত গৌতমবুদ্ধ 
সংঘের মহিমা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহার শ্রেষ্ট 
বাণী ব্রিশরণ মন্ত্র প্রত্যেক বৌদ্ধ আজও শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ 
করিয়া বলে “বুদ্ধং শরণ: গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং 
গচ্ছামি”। তিনি সমাবৃন্ত (১০71০৭16) সম্মেলনের প্রথা প্রচলত 
রাখিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন। অমবস্তায় ও পুর্ণিমার মিলনের নাম 
তিনি দিয়াছিলেন প্রাতি-মোক্ষ (১) অর্থাৎ যে অনুষ্ঠান মোক্ষের দিকে 
মানুষকে লইয়া যায়। গুরুগোবিন্দ ও এই প্রথা পুনঃ প্রবর্তিত (২) 


(১) ৬৬111210102-110 01210110618 (006 ৬০1, 11-95 23, 
(২) গিদ্ণমি আয়েন্দ দর মাহ। ছুনার। 
বহর জিকর এ খস এ পরবর্দিগার॥ 
নন্দল|ল--জিন্দগী নাম।। 
বিশিষ্ট উপসন।র জন্য ইচ্গার। মাসে ছুইবর করিয়া সম্মিলিত হয় | 


€ ১৭৬ 


রাঁমচজ্দ্র ও জরধুক্ 


করেন । এই পক্ষান্তিক সম্মিলনের নাম গুরু গোবিণ্ণ দিয়াষিলেন দেবান 
অর্থাৎ দেব সভ।। ইহাতে যোগ দেওয়া প্রত্যেক শবের অবশ্য কর্তা" 
ন1 দিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। গুরুগ্রন্থের যে কোনও অংশ 
সমবেত ভাবে পাঠ করিয়া দিবান ক্রিয়া নিষ্পনন হইয়া থাকে-গুরু 
গ্রন্থই যে সংঘের একমাত্র অবলঙখ্বন, তাহা বিশেষ ভাবে পার 
কুট হয়। খ্ধেদ নিদেশ করিয়াছিলেন, 


সমাণো মন্ত্র সনিতি সমানী। 
সমানং মনঃ সহ চিন্তমেষাম্‌ ॥ 


খাগ্রদ-- ১০ ১৯১--* 


তোমরা একমন ও একপ্রাণে একই সমিতিতে মিলিত হইয়া একই 
মন্ত্রদ্ধার! উপাসনা করিও | 

দিবান সমিতিকে প্রতিষিত করিয়া গুরু গোবিন্দ ঝগ্থেদের এই 
আদেশ প্রতিপালনের নিশ্চিত ব্যবস্থ। করিয়া গিয়াছেন। আযাজাতি 
আবার পুনজ্জীবন লাভ করিয়াছে । তান্ত্রিক যুগে প্রচ্গহ (রণ 
চক্রের মূলেও ছিল যৌথ উপাসার প্রবর্তশা। গুরু গো।বদ্বের 
ভৈরব চক্রে যাহারা যোগ দিচ্চেন সেই কালান্ত% অকালীদে র 
ভৈরব মুত্তি দেখিয়। শক্রর হ্বণয়, ভয়ে ও দৈন্তে অবসন্ন হইয়া পাডত। 
নব কুরুক্ষেত্রে সিংহ-বিক্রম নব ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি, গুরু গোাবন্দই 
করিয়।ছিলেন। তাহার মুলে ছিল পক্ষান্তিক দিবা/নাপাসনা। 
বান প্রথ। এখন কেবল মাত্র শিখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ | হিপ 
পাশাঁ-বৌদ্ধ-জৈনাত্কা অবশিষ্ট বৈদিক সমর্জ ও যা 
শখের সহিত একই দ্রিবানে মিলিত হইয়া, গীতার পাঞ্যন্থা 
যুক্তকে ও মুক্তকণ্ে নিনাদিত করে, তবে সেই তুমুল সিংহনাদে 
শত্রুর প্রাণস্পন্দন থামিরা যাইবে । জগতের আধিপত্য আধ্যের হতে 
ফিরিয়া! আসিবে । দিবান প্রথার উপযোগিতা যে বুঝিতে পারে নাঃ 


€ ১৭৭ 3) 


রামচজ্দ্র ও জরধুক্ত 


সে পণ্ডর ন্যায় মূঢ়, শিশুর ম্যায় অসহায়। গুরুগোবিন্দের বাণী সেই 
কথাই আমাদিগকে মনে করাইয়া দেয়। 
লাগে- দিবান মূল নাহি যাবৈ 
রহেত বিনা প্রসাদ বুতাবৈ ! 
নুহ! পহিন লয় নিশাবার 
কহৈ গোবিন্দ সিংহ সে খাঁর ॥ (১) 
গীতগোবিন্দ (রহেতনামা ) 
দিবান আরম্ভ হইলে, যে তাহাতে গিয়। যোগ দেয় না, যে আচার 
পালে না, কিঞ্চ প্রসাদ বাটিতে যায়, যে রঙ্গিন পোষাক পড়িয়া নেশা 
খাইয়া চপলত1 করে, গোবিন্দ সিংহ বলেন সে নিরতিশয় জঘন্য । 


(গ) মাসিক-_দশন্ধ 


দেশপ্রেম মুলক যে সংঘ তাহার নাম রাষ্্ী ( ১০1০)। রাষ্ট্র 
রক্ষার জন্য রাজ! কর স্থাপন করেন। পৌরাণিক কালে আয়ের & 
ভাগ রাজাকে দিতে হইত । এই জন্য রাজার নাম ছিল ষড্-ভাগহর্তা। 
রাজন্ব আদায় ব্যতীত কোনও রাজ্াযই চলিতে পারে না। 

ধর্ম-চন্রও একটী সংঘ। এই সংঘের বায় নিববাহার্থ করের 
প্রয়োজন । পূর্বকালে পুজা-পাব্বণে পুরোহিতকে যে দক্ষিণ 
দেওয়া হইত, পুরোহিতের বাক্তিগত বায় নির্বাহ তাহার উদ্দেশ্য 
ছিল না। ধন্দম সংঘের অভুদয়ার্থই সেই ধন ব্যয়িত হইবে, ইহাই 
ছিল দক্ষিণা প্রদানের উদ্দেগ্ত । যে বাক্তি এই দক্ষিণ সংঘের জন্য 
ব্যয় না৷ করেয়৷ আত্মস।ৎ করিত, স্মৃতিশাস্ত্ে তাহাকে "দবল" ত্রাঙ্গণ 
বলিয়া গণ্য করিয়া পতিত করা হঈয়াছে। এই জন্য পুজারি 
ব্রাহ্মঘকে, আজও সমাজ অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করে। নতৃণ 
দেবার্চনার মত পবিত্র কার্য যাহার! নিয়মিত ভাবে প্রন্য অনুষ্ঠান 
করেন, তাহাদিগকে হেয় মনে করিবার কি হেতু আছে? 
+ (৯) কুইন সিং--গুরুমত সুধাকর ১. 424 


€ ১৭৮ ) 


রামচজ্জর ও জরখুল্প 


কালক্রমে যাহারা দেবন্ধ আত্মসাং করে, এরূপ দেবলের সংখ্যাই 
সমাজকে ছাঈয়! ফেলিল। সংঘ রক্ষার জন্যই যে দক্ষিণার প্রয়োজন 
লোকে তাহ ভুলিয়া গেল। হিন্দু ও পাশা সমাজ হইতে ধর্মা-চক্র 
এক প্রকার লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল বলিলেই হয়। *'শিরো নাস্তি 
শিরঃ পীড়া” সংঘই ছিল না, কাজেই সংঘের জন্ত কোনও ব্যয়ের ও 
প্রয়োজন ছিল না। 


গুরু গোবিন্দ সিংহ সংঘের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। আর সংঘের 
বায় নিব্বাহার্থ করের স্থাপন করেন । এই করের নাম হইল দশবন্ধ। 

রাজোর যাহ। কিছু আয় তাহার হিসাব এক কেন্দ্রস্থলে সম্কলিত 
করিতে হয়। আয়ের প্রত্যেকটী পয়সা এই কেন্দ্রিয় হিসাবে জম। 
পড়িবে, আর ব্যয়ের প্রত্যেকটা কপর্দেক ও এই কেন্দ্রিয় আফিল হঈতে 
মঞ্জর হইবে । এই নিয়ম যে অব্গেলো করে, সেই রাজা ছুদিন ও 
টিকিতে পারে না। ধর্ম চক্র সম্বন্ধেও সেই কথা। যে গুরুদ্বারের 
যাহ! কিছু আয়, তাহা যণ্দ সেই গুরুৰ্বারের জন্যই ব্যয়িত হয়, কেন্দ্রিয় 
আফিসে যদি তাহার কোনও হিসাব নিয়ন্ত্রণ না থাক, তবে এইরূপ 
স্ব স্ব প্রশ্ান সংস্থান দ্বার। ধন্স্রের উন্নত না হইত! আনতিই হইয়| 
থাকে। এহ জন্য গুরুণোবিন্দের ব্যবস্থা, প্রত্যেক গুরুদ্বারের যাহা 
কিছু আয়, তাহা কেন্দ্রিয় অফিস অমবতসরের অকাল তখতে (অকাল 
সিংহাসনে ) জম। দিতে হইবে 7» আর যাহ। কিছু ব্যয়, তাহার অনুমতি 
অফাল তখত হইতে গ্রহণ করিতে হইবে । অবশ্য তিনটা প্রান্তীয় 
গুরুদ্ধার-_ পুরে পাটনা, দক্ষিণে অবিচল নগর (নাদের), আর পশ্চিম 
কেশগড়, ত্রিকোণ ভারতবর্ষের এই তিনটা প্রধান গুরুদ্বারের 
মধ্যবস্তিতায় এই কাঁধ্য নির্বাহ হইয়া থাকে। আর ইহা সুচারু 
রূপে নির্বাহ হয় কিনা, তাহ দেখিবার জন্য শিখ-সঙ্গত বর্তমানে 
শিরোমণি গুরুদ্ধার প্রবন্ধক কমিটি (১) নামে একটা কার্যকারী সতা 


(১) পাও 970. _91079 কী হাঁ [,4. 


( ১৭৯ ) 


স্ীমচজ্দ্র ও জরখুস্স 


স্থাপন করিয়াছেন। আশা করা যায় যে গুরুদ্বারগুলির কেক্দ্রী- 
করণে এখন আর কোনও ক্রুটি থাকিবে না। 

দশনন্ধ নিজ নিজ প্ল্লীস্থ গুরুদ্বারে প্রদান করিত হয়। পল্লীস্থ্‌ 
গুরুদ্বার তাহ! অমৃত্সরের অকাল-তখতের হিসাবে ভমা "দার 
ব্যবস্থা করিবে। 


যাহার যাহার আয়ের দশমাংশ দেবন্ব-রূপে দিতে হইবে বলিয়াই 
ইহার নাম দশ-বন্ধ করা হইয়াছে বলিয়া! অনেকে বলেন। কেহ কেহ 
মনে করেন দশঞ্জনের নিকট হইতে আদায় হয় বলিয়াই ইছার 
নাম দশবন্ধ। আয়ের ৬ অংশ, অর্থাৎ প্রতিমাসে একদিনের আয় 
গুরুদ্ারে অর্পন করিলেও দশবন্ধ প্রথা গচলিত থাকে ' সংক্রান্তি 
দিন তাহার অনুষ্ঠান করিলেই চলে। 


হজরত মহম্মদ সংঘের জন্বা যে কর স্থাপন করেন তাহার পরি- 
মান আয়ের চু অংশ । ইহার নাম জাকাত। রোজ' নমাজ হজ 
প্রভৃতির নায় মুসলমানের পঞ বধ অবশ্য কর্তবা কম্মের মধ্যে জাকাত 
ও অন্যতম । সংঘস্থ ছুঃস্থ বাক্তিগণের ক্লেণ লাঘবার্থ বাধিত হয় 
বলিয়া ইহাকে বর্তমানে কেচ কেহ (১০০7১86 বলিয়াও অভিহিত 
করিয়াছেন । 


(কন্ত প্রকৃতপক্ষে সংঘের শক্তি বৃদ্ধিই দশবন্ধ স্থাপনের যথার্থ 
উদ্দেশ্য । এই জন্য দশবন্ধ যে দেয়না, গুরু গোবিন্দ তহাকে 
ভন! করিয়াছেন। 
দশবন্ধ-এ গুরু নাহ দেবই 

বুট বোল যে খায়। 
কহই গোবিন্দ দিংহ লালজী 

তিদ্কা কুছ ন বিষয় ॥ (১) 


(১) কুহছণ সিং গুরু ত অধাকর 0,426 


£ ৯৮৪ 7 


রামচজ্দ্র ও জরখুক্র 


যে দশবন্ধ দেয় না, আর প্রবঞ্চন! দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, 
গোবিন্দ সিংহের মতে তাহার কোথাও স্থান নাই। 
গুঁরুদ্বারে অর্পণ করিবার জন্য যে পাত্রে দশবন্ধ সঞ্চিত করা 
হয়, তাহার নাম গোলক । যে ব্যক্তি গোলক পাত্র রাখে না, গোবিন্দ 
সিংহ তাহাকে নারকী বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন। 
গোলক রাখৈ না যে৷ 
ছলকা করৈ বাপার। 
কছৈ গোবিন্দ সিং লালজী 
ভোগে নরক হাজার ॥ (১) 
যে ব্যক্তি গোলক রাখে না, আর ছল দ্বারা জীবিক। উপার্জন করে, 
গোবিন্দ সিংহ বলেন হে লাঙগগজা ( নন্দলাল ) সেই ব্যক্তি হাজার 
নরক ভোগ করে। 


(ঘ) যাম্মাসিক- মেলা 

প্রত্যেক গ্রামের শিখগণ পক্ষান্তে যাহাতে মিলিত হয় তজ্জন্থয 
গু গোবিন্দ দিবানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরস্ত প্রতোক 
দেশর শিখগণও যাহাতে নিয়মিত সময় আন্তে একত্র মিলিত হইতে 
পারে গুরু গোবিন্দ তাহার জন্য মেলার ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন। 

বর্তমান সময়ে কংগ্রেস কনফারেন্স গ্রভৃতি দ্বারা যে কাধা 
নিষ্পন্ন হয়, গুরু গোবিন্দের ব্যবস্থিত মল দ্বারাও তাহাই সম্পন়্ 
হইত। অর্থাৎ সমাজের সম্মুখে যে সমস্ত সমস্যার উত্তব হইয়াছে, 
সমাজ বৃদ্ধগণ একত্র মিলিত হইয়া তাহা সমাধানের চেষ্টা করিতেন। 

বছুলোকের মিলন স্থল বলিয়া! ইহার নাম ছিল মেলা। আবার 
গরিষ্ঠ সংখ্যক লোকের মত নিয়! সমস্যার সমাধান করা হইত । 
( অপিচ গরিষ্ঠ সখ্যায়ই গুরুর বাস) এই জন্য এই মিলনকে 
“গরুমত” বলিয়াও অভিহিত করা হইত। 





(৯) কুহুন সিং__গুরুমত সুধ/কর চ, | 430 


( উ্প্উি ) 


রামচজ্দ্র ও জরতুক্ত 


গরিষ্ঠ সংখাকের মত গ্রহণের পদ্ধতিও ছিল একট নূন 
রকমের । যত লোক মিলিত হইলে, তাহার! সিলয়া পাঁচজন প্রধান 
বাক্তিকে প্রতিনিধি নির্কাচন করিবে । এই পাঁচজনকে. গুরূগোবান্দের 
প্রথম পঞ্চ শিখের অনুকরণে বলা হয় “াচ পিয়ার।”-_প্রিয়-পঞ্চক। 
এই প্রিয় পঞ্চকের মধ্যে তিন বা ততো'হ.ধিক ব্যক্তি যাহা! নির্ণয় 
করিবে, তাহাই সেই মেলার গুরুমতা! বলিয়। গৃহীত হইবে । 

সমাজ বৃদ্ধদিগেব মতামত নিয়া সমন্য। নির্ণয়ের প্রথা! আঁ 
সমাজে নূতন নহে । মহারাজা অশোকের সময় বৌদ্ধ-সঙ্গত 
আহ্বান করিয়া ত্রিপিটকের পাঠ উদ্ধার করা হইয়াছিল। স্প্রাট 
কনিক্ষের সময় আবার সঙ্গত আহ্বান করিয়া হীনযান ও মহাযানের 
বিবাদর মীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছিল । মহারাজা উদয়ের সময় 
জৈন-সঙ্গত আহ্বান করিয়া দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈনদের বিবাদের 
মীমাংসা করা হইয়াছিল। মহারাজ হার্তক্ষব্রের সময় সভা আানুত হইয়া, 
পার্শা আচার-সূত্র বেন্দিদাদের বিবাদের মীমাংসা করা হইয়াছিল । 

. সভ। আহ্বান করিয়া বিবাদ মীমাংসার প্রথা মতি পুরাতন কাল 
হইতেই প্রচলিত ছিল। পী5জন নিব্বাট্তি প্রতিনিধি দ্বায়। উহ! 
মীমাংস। করিবার সহজ পন্থ৷ গুরু গোবিন্দই প্রবর্তিত করেন__ 

কাম পরত যো কুছ কি 
করত গুরুমত্তা মিলকর সভি ॥ 
গীত গোবিন্দ ( রহেত নাম) 
বিশেষতঃ__নিন্দিষ্ট সময়ান্তে একপ মেলা মিলাইতে হইবে এরূপ 
আবৃত্তির নিয়ম প্রচলিত করাই গুরু গোবিন্দের বিশেষত্ব । 
শীত ও গ্রীষ্মের প্রাখর্ষা যখন নাই, সেই শরতে ও বসন্তে 
এরূপ মেলা করিবার বিধান। শরতে দীপালি অমাবস্যা আর 
বসন্তে দোল পুণিমাই, এরূপ মেলার দিন নির্ধারিত হইয়াছিল । ( ১) 


(১) (০৪০18 :9া, 2110107 ৬০1_] 17) 


(৯৮২ ) 


ব্লামচজ্দ্র ও জরবুস্ত্র 


স্বাধীনতা শিক্ষী দিবার জনই গুরু গোবিন্দ অবঠার্ণ। কোনও 
ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী থাকা গুরু গেবিন্দের অনভিপ্রেত । 
সমাজের যাহ। কিছু সমহ্যা তাহ!র মীম'ংসা নিজদিগকেই করিয়া 
নিতে হইবে। ইহার বাবস্থ! করিয়া গুর গোবিন্দ আর্ধা জাঠিকে 
স্বাবলম্বন শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
গুরুমতার আর একটী গৌণ ফল এই যে, স্মৃতির কোনও 
বিধানকেই শিখগণ চূড়ান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে বাধা মন। 
সমুদ্র যাত্র। সিদ্ধ কিনা, বিধবা বিবাহ প্রশস্ত কিনা, শিখগণ 
«“গুরুমত।” করিয়া তাহা স্থর করিয়া লয়। জাতি-পংক্তি-গোত্র- 
কুলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া গুরু গোবিন্দ যেমন শিখগণের অবাধ 
সঞ্চারের বিদ্বরাশি দূর করিয়। দিয়ছিলেন, গুরুমতার প্রবর্তন দ্বারা 
সেইরূপ গুরু গোবিন্দ শিখদিগকে দেশাচারের অনাবশ্যক - বন্ধন 
হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। 
শ্য'ম দেশীয় রাজার জল মআচরণীয় কিনা, বিংশতি সংহিতা 
পাটিয়াও তাহার কোনও নিপ্দেশ না পাইয়া শিখকে জড়ৰৎ নিক্ষিয় 
হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। গুরুমতা দ্বারা সে আক্লাশই 
তাহার কর্তব্য নিয় করিয়া লয়। অপর কোনও - ধর্ম তে 
গুরুমতার মতো গণতন্ত্র-মূলক কোনও বাবস্থা নাই ।  গুরুমতা 
শিখ গুরুর বিশেষত্ব । গুরু অপেক্ষা অধিক পুঞ্জনীয় শিখর 
নিকট আর কেহই নয়--আবার গরিষ্ঠ সংখাক শিখকে গুরুর 
প্রত্ক্ষরূপ বলিয়া মনে করিতে হইবে, এইরূপ নির্দেশ থাকায়, 
গুরুম তার প্রবর্তন শিখ পন্থায়ই সম্ভবপর হইয়ছে। 
সিং স্থরহেত পাঁচ যাহ! মিলে 
মম স্বরূপ সো দেখো ভলে ॥ 
গীত গোবিন্দ ( রহেত নাম! ) 
যেখানে আচার-পরায়ণ পচ জন শিখ উপস্থিত মাছে, সেখানে 
আমিই উপস্থিত আছি জানিবে | 


( ১৮৩ ) 


বামচক্দ্র শ জরখুষ্ী 
যাহার বলেন ইংরেজ আগমনের পুর্বে এদেশে 10011700100 
( গাণপত্য ) ছিল নাগ গুরুগোবিন্দের এই আদর্শ পঞ্চায়ত প্রথ। 
দেখিয়৷ তাহাদের কী বলিবার আছে জানি না। 
ইহাকে ধন্মনৈতিক গাণপত্য বলিয়া উড়াইয়। দিতে যাওয়া বৃথ!। 
মহাভারতের যুগেই ক্রুরকন্মা নৃপতি রাজা কংসকে নিধন করিয়া, 
বাসুদেব গোবিন্দ যাদব বংশে রাজনৈতিক গাণপত্যের প্রতিষ্ঠা 
বরেন। গণরাজ্যে মন্ত্র গুপ্তির আবশ্যকতা কত অধিক, শাস্তি পর্বের 
১০৭ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত করা হইয়াছে । শান্তি পর্ধেবের ৮১ তম 
অধ্যায়ে মহুর্ধি নারদ প্রীকৃষ্ণকে “ সংঘমুখ্যোহ্‌সি কেশব ” বলিয়া 
সম্বেধন করিতেছেন । গাণপতোর প্রবর্তক বলিয়াই শ্রীক্ণের 
শঙ্ঘের নাম রাখা হয় “ পাঞ্চজন্ত ”। গুরুগোবিন্দ সেই পাঞ্চজন্যাই 
আবার মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। 


(ড) বাধিক-_তীর্থ যাত্র। 


তীর্থ যাত্র।র ব্যবস্থ। প্রায় সকল ধন্মহই আছে। এক মহাতীর্থে 
সকলের একত্র মিলন দ্বারা সভাগণ স্বীয় সংঘের শক্তি বুঝিতে পারে। 
দেশ টিদেশ হইতে সমাগত সকলের একত্র অবস্থিতির কী উল্লাস, 
তাহা যিনি কুস্তমেলায় গিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন। সে 
উল্লাসের আন্বাদ যিনি পাইয়াছেন, তীর্থ যাত্রার উন্মাদনা তিনি 
ছাড়িতে পারেন না। 

কিন্ত “গুণ না হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিছ্যায়”। অন্যের পক্ষে 
যাহ। শক্তি বৃদ্ধির হেতু, হিন্দুর নির্ববদ্ধি হায় তাহাই তাহার বলক্ষয়ের 
যান্ত্রে পরিণত হয়। 

হজ তীর্থস্থলে পৃথিবীর সমস্ত যুদসমনকে একত্রিত দেখিয়া 
নিজেদের সংখ্যা-বাহুল্য প্রত্যক্ষ করিয়া যুললমান দ্বিগুণ উৎসাহ 
লইয়। ফিরিয়া আসে । 


( ৯৮৪ ) 


ব্লামচজ্জ ও জরতুত্র 


অপরপক্ষে হিন্দুর তীর্থস্থলগ ও একটী নহে, আর একটা নির্দিষ্ট 
কালে তথায় যাইবার দুঢ় বাবস্থাও নাই । ফলে হিন্দুর পক্ষে তীর্ঘযাত্রা 
বৃথা বিডম্বনা মাত্র । তাহাতে বাক্তির ক্লেশ হয়, সমষ্টির বিশেষ 
কোনও লাভ হয় না। 


এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য গুরুগোবিন্দ নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন, যে এক অমৃতসরেই সকল তীর্থের সমাবেশ । অমৃতসরের 
অমৃত সরোবরে স্নান করিলে সকল তীর্থ গমনর ফল লাভ করা 
যায়। আর নির্দিষ্ট দিনে- বিজয়া দশমীর দিনে- তথায় সকলের 
সমবেত হইবার দিন। অমৃত্তসরই নিখিল বিশ্বের মহামানবের 
মিলনক্ষেত্র। 

সকল মানবের একা সম্পাদনের জন্যই শিখ সংঘের প্রতিষ্ঠা । 
যে কেহই বৈশ্বানরযঙ্জ অনুষ্ঠানের অভিলাধী সেই শিখ-সংঘে 
যোগদান করিবে । শিখ-পন্থা বিশ্বময় বাপ্ত হইয়া পড়ক ইহাই 
প্রত্যেক শিখের আন্তরিক কামনা । কাবুল কান্দাহার মদিনা 
মক্কা! ইরাণ তুরাণ সকলই শিখের করায়ন্ত হইবে ইহাই নানকের 
ভবিষ্যদ্বানী। (১) 

কবে আমরা দেখিব যে অমুতসরের হরিমন্দির কেবল আর্ধাজাতির 
মিলন ক্ষেত্র না হইয়।, সমগ্র মানব জাঠির মিলন-ক্ষেত্রে পরিণত 
হ্টয়াছে। আর সেই মহামিলনের প্রধান খন্ধিক গুরু গোবিন্দের 
চরণ কমল ধ্যান করিয়া শাস্তি ও শক্তি আহরণ করিব। 

প্রত্যেক দেশের শিখগণ যান্নাসিক মেলায় মিলিত হইয়া 
নিজেদের সমস্যার সমাধান করুক, আর পৃথিবীর সকল দেশের 
শিখগণই বিজয়া দশমীর দিন (২) অমুৃতসরের পবিত্র তীর্থে মিলিত 
হইয়! শিখ সংঘের শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকুক । 


(১) 0010101001917--17156915 01006 ৯11175- 2,467 
(২) 0811011)01910-1715601% 01 00৩ 91010575150 


( ১৮৫ ) 


রামচজ্দ্র ও জরখুষপ্র 


(চ) আজীবন--পাহুল 
গুরু গোবিন্দ কর্তৃক বিহিত ষষ্ঠ কর্তাবোর নাম পাল ব1 শুদ্ধি। 
প্রত্যেক শিখের কর্তবা জীবনে অন্ততঃ একটী অশিখকে 
শুদ্ধদ্বারা শিখ-সংঘে প্রবিষ্ট করিয়া লওয়া । আর যত বেশী লোককে 
পানুল প্রদান করিতে পারা যায় তাহাই মঙ্গল। 
খণ্ডে কী পাহুল জিসৈ 
সো শাস্ত্রাকী ধার। 
করে জীবক। আপনি 
প্রারন্ধ অনুপার | 
গীতগোবিন্দ ( রহেত নামা) 
খড়েগর ধার যেমন যত বাড়াও তাহাই ভাল, শুদ্ধির অনুষ্ঠানও 
তেমনই যত বাড়া তাই ভাল । 
নিফাশন সংঘের পক্ষে যক্মা রোগ সদশ। যাহার 
কেবল বায় আছে আয় নাই, সে যেমন ছুদিনেই 
দেউলিয়। হয়, যে দেহযন্ত্ খান হইতে পুষ্টি আহরণ করিতে পারে না, 
তাহার মৃত্যু যেমন অনিবাধ্য, সেইরূপ যে সংঘ কেবল বজ্জন করিতে 
জানে গ্রহণ করিতে জানেনা, তাহার অন্তিম সময় নিকটবর্তী । হিন্ 
ও পারশী সমাজ-বুহ হইতে লোক বাহির হইয়া যাইতে পারিত 
নুতন লোক ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিত না । আচ্ছা কৃত 
কোনও ক্রটির জন্য, কিন্তু। বল প্রয়োগে বাধ্য হইয়া যে ধন্মাস্তর গ্রহণ 
করিয়াছে, সে অথবা তাহার সন্তান সন্ভতিগণ, নিতান্ত আগ্রহান্ধিত 
_থাকিলেও, হিন্দু পাশ! সমাজের দ্বার চিরদ্দনের জন্য তাহাদের পঞ্গে 
রুদ্ধ থাকিত। এই আসন্ন মৃত্রার হাত হইতে গুরু গোবিনাঃ 
_ আধ্য-জাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। 
পাহুল দ্বারা তিনি যে কেবল ধম্মান্তরিত দিগকেই ফিরাইয় 
আনিতেন তাহাই নহে। যাহারা আজন্ম খুন্টান অথবা মুসলমা; 


( ১৮৬ ) 


বরামসচজ্দ্র ও জরখুজ্ 


অথচ বৈদিক সংঘে যোগ দিতে যাহাদের আগ্রহ আছে, তাহাদিগকে 
ও পাহুলদ্বার৷ শুদ্ধ করিয়া লইতে গুরুগোবিন্দের আজ্ঞা ছিল। 
মুসলমান ভু'য় ভাঞ্ম ধরৈ 
মিলনপন্থমে যো চিত করৈ। 
তো ইহ উচিত খালসে বীচ 
পানল লগে উচ কি নীচ ॥ 
গীতগে!বিন্দ ( সূর্য্য প্রকাশ ) 

মুসলমান হইলে ও যে ব্যক্তির শিখ পম্থার উপর শ্রদ্ধা আছে, 
সে উচ্চ হউক নীচ হউক, তাহাকে পানুল দিয়া সংঘের অস্তভূ্ত 
করিয়া ল্টবে। 

পাহুল-সংস্কারের ভূরি 'প্রয়েগদ্ধারা শিখ-সংঘ অমিত বল লাভ 
করিতে পারিয়াছিল। পাহুল সংস্গারকে সাধারণতঃ শিখগণ অমুত- 
সংস্কার নামে অভিহিত করিয়। থাকেন। বস্তুতঃই মৃতপ্রায় আর্যা- 
সমাজকে ্নজ্জীবনদানে ইহ] অমৃতের নায়ই কার্ধা করিয়াছিল। 

যাহাতে পানুল সংস্কারের বহুল €চার হয়, এই জন্য পালুলদানের 
বিধান ও গুরু গোবিন্দ অত্যন্ত সহজ করিয়াছিলেন । 

পাঁচঙ্জন শিখ একত্র মিলিয়া একটী পাত্রে জল রাখিয়া তাহার 
মধ্যে একটা খণ্ডা ( দ্বিধার খড়গ ) লইয়া পরমগ্রুয় ! বাহিগুরুর ) 
নাম স্মরণ পূর্বক দীক্ষাীর মস্তকে € অঙ্গে সেই জল ছিটাইয়া 
দিলেই পাহুপক্রিয়া সম্পন্ন হইল । যে কোনও পাঁচ জন শিখ 
মিলিত হইয়। পাহুল প্রদান করিতে পারে। ভজ্জন্ত পুরোহিতের 
প্রয়োজন না ব্রতনিয়ম পুরশ্চরণ প্রায়শ্চিন্তের প্রয়োজন নাই । 

এক দিকে দীক্ষাপ্রদানের পদ্ধতি সহজ করিয়া দিয়া, অপর দিকে 
অন্ততঃ একজন অশিখকে দীক্ষা গুদান প্রত্যেক শিখের পক্ষেই কর্তব্য 
বলিয়া নির্দেশ করিয়া, গুরু গোবিন্দ শিখ-তন্ত্র বিস্তারের যে ব্যবস্থা! 
করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শিখ-পন্থা জগৎত্ময় ছড়াইয়া পড়িবে বলিয়া 
আশা করা যায়। গ্রীষ্ট পন্থা কেবল মিশনরি ছাড়া আর কেহ প্রচার 


( ১৮৭ ) 


বাসচভ্জ শু জবরখুত্র 


করে না। কিন্তু ইসলাম তন্ত্র প্রচার করা প্রত্যেক মুসলমানই নিজ 
কর্তব্য মনে করে। এই জন্য আফ্রিকা মহাদেশে প্রচার কার্যে শ্রীষ্ট 
পন্থ! ইসলামের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। (১) 
“পাহুল প্রদান যত বেশী পারা যায়, শাহ প্রত্যেক শিখেরই কর্তব্য” 
গুরু গোবিন্দ স্পষ্ট ভাষায় এই আদেশ জানাইয়া শিয়া, ইসলাম 
অপেক্ষাও অধিক প্রসারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। 

গুরু গোবিন্দের তিরোধান হইতে সার্দ-দিশত বংসরও অতীত 
হয় নাই। শিখ তন্ত্র আশানুরূপ প্রসার না দেখিয়া বিষণ হইবার 
কারণ নাই। শিখের গৌরবের দিন সকলই এখনও সম্মুখে । 


শুদ্ধি প্রথ। হিন্দু শান্ত্রের ও পার্শী শাস্ত্রের অনুমোদিত কনা, তাহা 
লইয়া হিন্দু ও পার্শী সমাজে প্রবল বাদানুবাদ চলিতেছে : অন্তুবিগ্লবের 
আশঙ্কা জন্মযাছে। তাহাদের এ বাদ প্রতিবাদের প্রয়োজন নাই। 
শুদ্ধির ভার তাহারা শিখদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন। একবার 
শিখ হইয়। বৈদিক চক্রের গণ্ডতীর ভিতর যে আসিয় পড়িয়াছে, গো- 
গঙ্গা-গাংত্র/র উপর শ্রদ্ধা যাহার জন্মিয়াছে, বোর মহাভাষ্য 
ভগবদ্গীতা যাহার স্বাধ্যায় হইয়া দাড়াইয়াছে, তাহাকে পরে হিন্দু 
অথবা পাশ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে কোনও আপত্তির কথা 
উঠিতে্ট পারিবে না। হিন্দু ও পাশী রূপ ছুষটা পূর্ণ বৃত্তের 
প্রত্)েকটারই জদ্দাংশ লইয়া শিখ চক্র গঠিত। 


পাশী! 


হিন্দুর সহিত শিখের বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়া কলাপ চলিতে 
পারে, ও চলিত আছে। (২) শিখ গণের বিবাহাদি অনুষ্ঠানে 
্ (১) উ9এলার 1116 1২750109 006 091 0০910901719 65, ও 

(২) (1) 0০৮17091১9১ 1111501001110105-7, 30 


(11) :16175158 [২6৮1০৬/-711). ০৬101501193. 29. 
(101) 0911100- [২71)010,910091)- 1, 65 


£ ঈউপ৮৮ ) 


রামচন্দ্র ও জরুন্ত 


পুরোহিতের কার্য্য অনেক সময় ব্রাহ্মণ পুরোহিতই নিষ্পন্ন করিয়। 
থাকে (১)। অতএব হিন্দু হইতে শিখ হওয়া, বা শিখহইতে হিন্দু 
হওয়া, শৈবের পক্ষে শান্ত হওয়া, অথবা শাক্তের পক্ষে শৈব হওয়ার, 
মত নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র। তাহাতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবার মত অদ্ভুত কিছুই নাই। একই পরিবারে এক ভ্রাতা শিখ ও 
অন্য ভ্রাত। হিন্দু থাকিতে পারে। উভয়ের স্বার্থ অভির । এই জন্য 
হিন্দুর রক্ষাও শিখের কর্তব্য বলিয়াই গুরু নিদেশি করিয়াছেন । 

রাখহু অব হিন্দুকী টেক। 

নহি জগমহি রহৈ ন এক ॥ 

বিচিত্র নাটক | 

এখন হিন্দ্ুকে টিকাইয়া রাখ । নতুবা জগতে একজন ও হিন্দু 
থাবিবেনা। পার্শীর সহিত অভিন্নতা তো৷ আর ও স্পষ্ট! 

গুর কহে ও জেন্দ হৈ যো । 

বন ইয়ে হৈ হামারা শিখ তো ॥ 

রহেত নামা । 


গুরু কহেন, যিনি পাশা তিনি তো! শিখই বনিয়াছেন। 

হিন্দু, পাশী ও শিখের এই রূপ সাত্মতা দেখিয়াই বোধ হয় ওঁরং- 
জীবের ন্যায় কপট মুসলমান এই তিনকে সমান বিদ্বেষের চক্ষে 
দেখিতেন। শাহনামাতে পাশাঁ রাজা-বাদশাহের গৌরব কাহিনী 
বমিত হইয়াছে বলি সুলতান মাযুদ কবি ফেরদৌসিকে হস্তিপদতলে 
বিচুর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন। গাথার উপদিষ্ট সুফিবাদের ভাবদ্বারা 
অনুপ্রাণিত বলিয়া হাফেজের কাবা পাঠ করিতে ওরংজীব (ও ইকবাল) 
নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। | 

অতএব দেখা যায় :য পাহুল গ্রহণ দ্বারা প্রথম শিখ হইলে পর, 
হিন্দু ও পার্শা সংঘে ও বেশের পথে আর রিহি। বাধাই থকে না | 
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(১) [5০81166- 9 ভিতর) $া. 1 2555: 9. 


( ৯৮৯ ) 


রামচজ্জর ও জরধুল্ত 


অতএব 'পাহুলকে কেবল শিখ সংঘে প্রবেশের দ্বার মনে না কন্যা) 
হিন্দু ও পশী পংঘে প্রবেশের সিংহদ্বারও মনে করা যাইতে পারে। 
পাহুলের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া পুরুষ সিংহ গুরু গোবিন্দ ঠিরণ্য!ক্ষের 
বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, হিরণা লোলুপ দানবের বেদহিংসার শক্তি 
বিধ্বস্ত করিয়া! দিয়াছেন। 


গুর গোবিন্দের আদর্শ ছিল জগংময় শিখ ধর্ম্প্রবর্তন। 
যাহা তাহা তৃম ধরম বিথারো 
দুষ্ট ুঃখিয়ান কো পাকড় পাছাড়ো ॥ 
গীতগোবিন্দ ( বিচিত্র নাটক ) 

তুমি সর্বত্র ধর্ম বিস্তার করিতে থাক। দ্ুঃশীল পীডক দিগকে ধরিয়া 
আছাড দাও । 

পানুলের প্রবর্তন দ্বারা অন্তিম পয়গন্থর গোবিন্দস5, প্লোক 
সংগ্রহের স্বপ্ন, সফল করিবার পন্থা! দেখাইয়! দিয়াছেন । এই প্রশস্ত 
পথ পরিত্যাগ করিয়া আমরা যেন কুপথে না যাই। 

“মহান্‌ দাশরথঃ পন্থাঃ। 
মা পার্থ কুপথং গম2॥” 
পঞ্চদশী গীতা-৪-১০৯ 

সকলেরই একই ্বাধ্যায় পাঠ, একই গুরুদ্বারে উপানন।, একই 
দীবানে মিলন, আয়ের নিিষ্ট অংশ একই উদ্দেশো বায়, গুরুমতা দ্বার! 
একই সমস্যার সমাধান, একই সময়ে একই তীর্থ একালিঙ্গন দ্বায়া 
সংঘ শক্তি এরূপ বিপুল বদ্ধিত হইবে, যে শিখ জগতে অজেয় হয়া 
_ থাকিবে। | 

হজ্জরত মহম্মদ মানবজাতির এঁক্য সম্পাদন করিতে চাহিয়াছিলেন 
আর্ধ্যকে অনার্য করিয়া, আর গুরু গোবিন্দ চাহিয়াছিলেন অনাধ্যকে 
আর্ধা করিয়া। গ্রন্থ-গুর বেদ, আর গুরু-গ্রন্থ গীতার সমাবেশ বশত 
আর্ধ্য সাধন! যদি শ্রেষ্ঠ সাধন! হষ্য়া থাকে, তবে গুরু গোবিন্দের 


( ৯৯০ ) 


রামচজ্জ ও জরধু 


চেষ্টাও শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা । বিশেষতঃ ইসলাম তন্তে হিন্দু পার্শীর স্থান 
নাই। শিখ তত্ব আরবীয় কৃষ্টিকে উপেক্ষা করে নাই। 


হিন্দু পার্শী সম্মলনের চেষ্টার প্রতীকই গুরু গোবিন্দের লৌহো- 
পৰীত ( কড়া-বলয় )। হিন্দুর উপবীত স্কন্ধে থাকে, পার্শুর উপবাঁত 
থাকে কটিতে। এই দ্বিবিধ যঙ্গ সুত্রই উত্তরীয় দ্বারা আচ্ছাদিত 
হইয়া পড়ে। বীরশ্রেষ্ট গুরু গোবিন্দ পটের অন্তরালে উপবীত ধারণ 
করিতে চাহিলেন না। আয়সোপবীত প্রকাশ্য ভাবে মণিবন্ধে ধারণ 
করিতে হয়। হিন্দুর যজ্জোপবীত কার্পাস সূত্র দ্বার! নির্মিত, পার্শীর 
যজ্জোপবীত উর্।দ্বারা নিশ্িত। ওরংজীবের অনুচরগণ সহজেই তাহা 
ছিড়িয়া ফেলিতে পারে। গুরুগোবিন্দ বিধান দিলেন লৌহসুত্রের 
উপবীত ধারণ করিতে । মনিবন্ধে আয়ল বলয় (১) প্রতোক শিখের 
অবশ্য ধারণীয়। 


সঞ্চরণের সুবিধার জন্য কচ্ছ পরিধান । আর শক্তিমন্তার প্রতীক 
স্বরূপ কৃপাণ ধারণও প্রত্যেক শিখেরই অবশ্য কর্তবা। কঙ্কণ, কচ্ছ 
ও কৃপাণ প্রতোক শিখের আবশ্যক ভূষণ-_কড়া, কৃপাণ ও কচ্ছ দ্বারা 
 শিখকে চিনিতে পারা যায়। 


অশৌচকালে ক্ষোর কন্ম হয়না । আর পরাধীন জাতি নিত্য 
অশুচি (২)। এই জন্ত অপদস্থ অবস্থায় কেশ ধারণ করিয়। স্থীয় 
অবস্থার কথ! সব্বদ1 মনে জাগ্রত রাখা ও গুরুগোবিন্দের অভিপ্রেত। 
যাহার কেশ ধারণ করে, তাহাদিগকে কেশধারী শিখ বলে। 
কেশ আচ্ডাইবার জন্য তাহারা সঙ্গে সঙ্গে কহ্ছও রাখিয়া থাকে । 


(১) সাধারণতঃ লৌহ বগয়ই শিখগণ ধারণ করেন। কিন্তু ধাতু শিশ্মিত 
_উপবীতই গুরু গোবিন্দের অভিপ্রেত মনে হয়। তাহার প্রিয় শিষ্য 
! 'অকালীগণ পিস্তুন বলয় ধারণ করে। (শরৎ চন্দ্র রায়_শিখ গুরু ও শিখ 
জাতি-_0, 79 ) 

(২) তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়_-গুরু গোবিন্দ সিংহ--1১, 253, 


( ১৯১ ) 


রাঁসচজ্দ্র ও জরথুন্প 
সাঙ্ারা কেশ ধারণ করে না, তাহাদিগকে সহজধারী শিখ বলে। 
তাহার! কম্কণ ( কড়1), কচ্ছ ও কুপাণ ধারণ করে। 
আয়সোপবীত ধারী শিখ, হিন্দু ও পর্শীর সমথয় দ্বারা, আর্ধ্য 
জাতিকে আবার গৌরবের উচ্চশিখ'র প্রতিষ্ঠিত করুক। 
আয়। স্ুকম অকালদা 
হাত বান্ধা গাণ! | 
ময় পান্থ কর খালসা 
বিচ দোহ জাহান! ॥ 
গীতগো বিন্দ 


জকালের হুকুম আসিয়াছে । এই ছুই জগতের মধ্যে (হিন্দ জগত, 
২ পার্শা জগত) আমি নিশ্মলপন্থ। রূপ সেতু স্থাপন করিয়া, সধ্য 
সুত্রে উহাদের হাত বাঁধিয়া দিলাম। 
+ .. তিলটী মহ! গ্রন্থকে আর্ধা সভ্যতার মূলগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। 
: তাহার বেদ, মহাভারত ও গ্রন্থশৈব। বেদ আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি 
সুমি মহাভারতে উহার বিকাশ ; আর গ্রন্থশেবে উহার পরিণতি । 
মহাভারতের শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের গীতা, আর গ্রন্থশৈবের চুড়ামণি 
গোবিন্দ সিংহের গীত-গোবিন্দ। বেদের সার সংগ্রহ করিয়। গীতা রচিত 
. হইয়াছিল। আর সামাজিক জীবনে গীতার প্রয়োগের জন্ত গীত 
.গোবিন্দম রচিত হইরাছিল। গীতার শিক্ষ। হইতে গরিষ্ঠ ফল লাভ 
করাই গুরুগোবিন্দের কৃতিহ। 


বেদ, মহাভারত ও গ্রন্থশেব এই তিনটা পুস্তকের অনন্য সাধারণ 
(বিশেষত্ব আছে। বেদ জগতের আদিম গ্রন্থ_ মানবের সর্বপ্রথম 
 িন্তাধ্ারার পরিচয় । মহাভারতের মত বিপুল গ্রন্থ জগতে আর 
নাই। ইহা সস্কৃত সাহিত্যের 1005019703৯ _বিশ্বকোষ । 
রাজনীতি, ধর্মনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, মহাভারতে 
ন। পাওয়া যায়, এমন কোনও তত্বই নাই । “যা নাই ভারতে তা 


( ৯৯২ ) 


বামচজ্দ্র ও জরখুক্ত 


নাই ভারতে ।” এত বিপুলতা সত্বেও নায়ক নায়িকাগণের 
প্রত্যেকটার চরিত্রের বিশেষত্ব মহাভারতে এমন সুষ্ঠ, রক্ষিত 
হইয়াছে যে বিংশ শতাব্দীর ফরাসী ছোট গল্পও এবিষয়ে উহাকে 
অতিক্রম করিতে পারে নাই (১)। গ্রন্থশেবও শাস্তরগ্রান্থের এক নৃতন 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ । একজন মাত্র গ্রন্থকারের রচিত পুস্তক ইহা নহে । 
বেদের ন্যায় ইহাতে বছুতর তত্বদর্শী খষির রচনার সংগ্রহ আছে । 
জ্ঞানদের, জয়দেব, কবীর, প্রভৃতি যে সমস্ত ভক্তগণের বাণী ইহাতে 
সংগৃহীত আছে, তাগদের মাধ্যে কেহই পয়গম্বর নতেন। এই জন্য 
কেহ কেহ আপত্তি তুলিতে পারেন যে গ্রন্থশৈবের গুরুত্ব, পলগ্রেভের 
001991) 11798১01.য অথবা চয়নিকার অ.পক্ষা অধিক নছে। 
কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা । গ্রন্থশেবে কেবল আধ্যাত্মিক পদাবলী 
সংগৃহীত মাছে বলিয়াই যে ইহার গুরুত্বের দাবী করা হইতেছে 
এমন নয়। [িনি এই পদাবলী সংগৃহীত করিয়াছিলেন, তিনি 
প্রত্যাদিষ্ট অবস্থায়ই ইহা! সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতেন। 
এই জন্য বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আদেশ অনুযায়ী ইহার একটী মাত্র 
বর্ণও পরিবর্তন করা অপেক্ষা, গ্রন্থশেবের গৌরব রক্ষার জন্য প্রাণ 
বিসর্জন করাই গুরু অজ্জন গরীয়ান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । (২) 
গ্রন্থ-শেব বোধ হয় ভবিষ্যৎ যুগের প্রত্যাদিষ্ট পুস্তাকর আদর্শ স্বরূপ । 
একটী মাত্র পুস্তকক্ষে প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া দাবী করিলে এই যুগে আর 
সে কথা কেহ শুনিবে না। বগং প্রত্যারিষ্ঠ অবস্থ,য় অনেক গ্রন্থ 
হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া যে পুস্তক রচনা করা যায়, তাহাকে 
প্রত্যারিষ্ট পুস্তক বলিয়া লোকে মানিতে পারে।  ভারতবধের 
প্রত্যেক গ্রদেণ হইতে, প্রত্যেক ভাব! হইতেই গ্রন্থশেবের পদাবলী 
সংগৃহীত হইয়াছিল। বাংলা, মার:ঠা, গুজরাট কেহই বাদ যায় 


(১) 81098 -191790079150-8 ০৩110101910) 
(২) (1) প্রবাসী -১৩৪১ অগ্রহায়ণ 1. 174 ( শ্িতিমে।হন সেন) 
(11) গুরু অজ্জুনের সংগ্রহ গুরু গে।বিন্দ পরিবদ্ধিত করিয়াছিলেন 


( ১৯৯৩ ) 


রামচন্দ্র ও জরুন্তর 


নাই। (১) এমন কি ইসলাম পন্থী শেখ ফরিদ ও ভিকনের পদাবলী 
ও গ্রন্থশেবে সংগৃহীত কাধিয়া গুরু অজ্ঞুন সপ্তদশ শতাব্দীতেই 
[10190501108] ৭909$র ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । 

বেদের সার উপনিষদ । মহাভারতের সার গীতা । আর 
গ্রন্থশেবের সার গীত-গোবিন্দ। উপনিষেদের দৃষ্টি অতীতের দিকে, 
গ্রন্থশেবের দৃষ্টি ভবিষ্/তের :দিকে ! গ্রীতা উভয়ের সংযোগ সেতু। 
বেদ ও গীতার ন্যায় গীত-গোবিন্দম ও যে আমাদের পরম আদরের 
ধন, তাহা কেবল সেই বুঝিতে পারে না, জাত্তি-গঠনের চিন্তা যাহার 
মনে কখনও স্তান পার নাই 

কেহ কেহ মনে করেন শিখ পন্থা অবৈদিক। তাহা ভূল; 
বেদের প্রতিবাদের জন্তা গ্রন্থশৈব রচিত হয় নাই, বেদের 
সমর্থনের জন্যই রচিত হইয়াছিল। এই জন্য গুরু নানক সম্বন্ধে 
গুরু গোবিন্দ, বলিয়াছেন-__ 

জিনৈ বেদ পড়িও 
সো বেদী কহায়ে। 
তিনৈ ধরম কে করম 
নিজে চলায়ে॥ 
গীত গোবিন্দ (বিচিত্র নাটক ) 

যেহেতু তিনি বেদে অভিজ্ঞ ছিলেন এই জন্য তাহার (গুরু 
নানকের ) উপাধি ছিল “বেদী ।” এই জন্য তিনি স্বয়ং ধাম্মর সংস্কার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

বেদের উপর প্রতিষ্ঠিহ বলিয়াই গ্রন্থশেবের মূলমন্ত্র “এক ও 
সতনাম।” এই মূলমন্ত্র স্মরণ করিয়াই গ্রন্থণেবের আরম্ভ, আর 
এই মুল মন্ত্রই শিখদের সকল ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়। 

(৯) 170801111- 9111 7২৩৬1191017 ৬০] 1. 11)00900061017-- 

5, 173. 0. 


( ১৯৯৪ ) 


স্ামচত্দ্র ও জরধুন্তর 


প্রাচীন পন্থায় প্রণবের উচ্চারণে জন সাধারণের অধিকার ছিল 
ন।। গুরু নানক জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই প্রণবের অধিকারী 
করিয়াছিলেন । 

বেদের মূলমন্ত্র ও কার। এই ওঁ কারকে সববসাধারণো পরিব্যাপ্ত 
করিবার তাৎপর্যা, বেদকে সন্সসাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গণ। 
কর।। এই দৃষ্টিতে দেখিলে নানক দেবকে স্বামী দয়ানন্দের অগ্রনী 
বলিয়া বল! যাইতে পারে। 


নানকদেব শিখ সমাজ স্থাপন করেন। মার সেই শিখ 
সমাজকে সিংহ-সজ্ঘে পরিণত করেন গুরু গোবিন্দ। কেবল এই 
একটা মাত্র কার্যাই তা হাকে জগতে !চরম্মরণীয় করিয়! রাখিবে। (১) 

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যোগেশ্বর গোবন্দ ক্লৈব্য পারত্যাগ করাইয়া 
অজ্ভনকে ক্ষাত্র ধন্মে দীক্ষিত ক।রয়াছিলেন। সেই লীলার পুণরভিনয় 
করিয়া গুরু গোবিন্দ সিংহ নণ কুরুক্ষেত্রে সহআ্র হম মানবকে 
কষাত্রধন্মে দীক্ষিত করিশেন -নৃতন ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিলেন। 
গুরু গোবিন্দের এমনই মহিমা যে মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
শিখগণের শরীরাবয়ণেরও আাশ্ষা বিকাশ দেখা গেল। (২) 


পঞ্জাবী ক্ষত্রিয় বা জাঠের কথ। ছাড়িয়ঈ দিলাম? যে পাচজন 
শিখকে গুরুগোবিন্দ প্রথম পাল প্রদান করেন, শিষ্যত্ব গ্রহণের 
দক্ষিণ স্বরূপ স্বীয় মস্তক গুরুচরণে নিবেদন করিয়া ধাহারা 
গুরুগোবিন্দের অগ্রি-মন্ত্রের দীক্ষা সার্থক করিয়াছিলেন, যে শিষা- 
পঞ্চককে গুরু গোবিন্দ সর্বব প্রথম সিংহ সংজ্ঞায় ভিত করেন, 


চি 50 তি ও, বি 30. 

(২) 2১ 1151710 501011 095565505 0175 ৬/17916 91107 10601016 8100 
0176 1120091555 01 0০০9৮1009 1)83 1706 01115 616৬৪০০ ৪120 9166764 
(116 01150160610) 01 661] 10011105, 10010 185 00612160 10206119119 
৭170 01৮61) 20013110005 00 (17610 00175 51081 (00175, 0001]1ন1)ল-- 
12150915 ০1 006 91175--1, 123,. 


6 ৯৯৫ 3 


রামচত্দর ও জরথুক্ত 


ংঘ-মিত্র যাহার] ইতিহাসে “পাচ পিয়ার” নামে বিখ্যাত, তাহাদের 

মধ্যে তিন জন, না ছিলেন ক্ষত্রিয়,না ছিলেন পঞ্চনদের অধিবাসী 1(১) 
ভাই ভুকম্টাদ ছিলেন দ্বারকার ( গু্রাত ) একজন ধোবা, সাহেব াদ 
ছিলেন বিদরের ( বেরার ) একজন নাপিত, আর হিম্মৎ রায় ছিলেন 
পুরীর (উড়িষ্যা) একজন কুমার। (২) গুজরাট বা উড্ডিষার বীরত্বের 
খ্যাতি নাই। আর ধোবা নাপিত কুমার তো হিন্দু সমাজের অবজ্ঞার 
পাত্র । ইহারাই হইলেন প্রথম শিখ। ইঠাদেরই সন্তান সম্তৃতির 
সিংহ গর্জনে পাঠানের হৃদয় কম্পিত হইয়াছে, ভানম্মানীর অগ্রগতি 
প্রতিহত হইয়াছে । (৩) বঙ্গদেশে মাতা যেমন বগীর ভয় দেখাইয়া 
দুরন্ত শিশুকে ঘুম পাড়ায়, আফগাণ মাতা শিশুকে ঘুম পাড়াইতে 
হইলে আজও বলিয়া থাকে “হরি সিংহ নালুয়া আসিতেছে ।” (৪) 

গীতার উপদেশ গুরু গোবিন্দেই সফল হটয়াছে। গুরু গোবিন্দ 
সিংহই শ্রেষ্ঠ শিখ _শ্রীকৃষ্ণের প্রধান শিষা । 

হাফেজের ভাষায় বল! যাইতে পারে গুরুগোবিন্দ অপেক্ষা অনুগত 
নেবক শ্রীকৃষ্ণের আর কেহই নাই । 

কস্‌ দর জাহান না! দারদ 
এক বন্দা হাম ট, হাফিজ। 
জিরা কি চ, তু শাহী 
কস্‌দরজাহান না দারদ ॥ 
হাফেজ 


(১) (97050 91091777176 01 তোএ 57778 37191 ] 11. 
(২) বসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় _ গুরুগোবিন সিংহ-0 41 


(৩) (1) 1076 0000 ৬2]8। [601 210৮1016171 (10658. 9০৮৪1 
৪3০০1. £১062776% ) 


(1) বেশীপ্রসাদ__গুরুগোবিন্দ সিংহ ( হিন্দী :_-187, 
(৪) (1) 1.9011--1115601:5 01 017০ 1710091071১, 483, 
(1 নন্দকুমার দেবশর্্ম।--শিখৌক! উত্থান ওর পতন-- 143. 


( ৯৯৬ ) 


রামচজ্দ্র ও জরখুজ 


এই পূথবীতে হাফেজের মত তনুচর আর কাহারওই নাই। কেন 
না তোমার মত রাজাপ্রী ও এই পৃথিবীতে আর কাহারও নাই। 
শ্রীকৃ্ণই (িয্যের উপযুক্ত গুরু । আর গোবিন্দ সিংহই গুরুর 
উপযুক্ত শিষ্য । 
গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের শৌর্যজনক উপদেশের প্রতি লক্ষা করিয়াই 
গুরু গোবিন্দ ব'লয়াছেন__ 
তেখধো হি বল কৃষ্ণ লৈ 
কংস কেশী পাকড় গিরায় । 
বড়ে বড়ে মুনি দেবতে 
কোই যুগ তিন্‌ হি তান তায়া ॥ 
গীতগোবিন্দ ( ভগবতকী বার) 
শ্রীকৃষ্ণ তরবারির সাহাযা গ্রহণ করিয়াছিলেন কংস কেশীকে 
ধরিয়া আছড়াইয়াছিলেন। যুগ যুগ ধ€রয়া মুনি দেবতাগণ তাহার 
সঙ্গীত ( গীতা ) গান করিয়া! আসিতেছে । 
তেদের যাহা! অভিপ্রায়, গীতার যাহা শিক্ষা, গুরু গোবিন্দ তাহ! 
অবহেল! করেন নাই, বরং উহ্াকেই গ্রতিচিত করিয়াছেন । 
[9 079 609 10101 80 1706 60 993670৮,. তিনি আধা 
তন্ত্রকে পরিপূর্ণতা দিতে আসিয়াছিলেন, উচ্ছেদ কর্রতে আসেন 
নাই। 


বেদ, গীতা ও গীতগোবিন্দ এই তিনটী গ্রন্থঈ আধ্যতান্ধের প্রস্থান 
ত্রয়। আনুষ্ঠাঁনক জীবনে বেদ, বাভ্িগত জীবনে গীতার স্থান। 
গীত গোবিন্দ, উহাদেরই প্রয়োগ শিক্ষা দিবে । দশবিধ সংস্কার 
গ্রভৃতি ক্রিয়া কাণ্ডে আমরা বেদের ( ও পৃশ্রি-গাথাত্মুক অথর্বববেদে র) 
মন্ত্র ব্যবহার করিব । গীতা হইতে আমাদের জীবনের আদর্শ 'ক 
তাহা ঠিক করিয়া লইব। প্রত্যহ তাহা ম্মরণ করিব। আর 
আমাদের সামান্দিক জীবন কেমনে গঠন করিব, গীতগোবিন্দ 


( ইজ৭ 3 


রামচজ্দর ও জরতুক্ত্র 


আমাদিগকে সেই কথা বলিয়া দিবে। প্রতিদিন পূর্ববাহে বেদমন্ত্ 
সায়াহে গীতা,- আর মধ্যাহে গীতাগোবিন্দ পাঠ করিয়া আমরা 
আধ্যতন্ত্রের প্রস্থান ত্রয়ের সহিত সংযোগ রাখিতে চেষ্ট। করিব। 


সুবিশাল আধ্যজাতি বনু বহু ধর্ম্মবীরের অবদানে পবিভ্রীকৃত। 
কিন্ত তন্মধ্যে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আর সংঘধর গুরু গোবিন্দ সিংহই-_ 
আধ্য সমাজের আমূল পরিবর্তন করিয়া উহাকে সময়োপযোগী 
করিয়। গড়িয়া তুলিতে পারিয়া ছিলেন। ধন্মজীবনের সমগ্র রূপ 
আর কেহই দেখেন নাই-_ সমাজের সব্বাঙ্গীন উন্নতি আর কেহ লক্ষ্য 
করেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া আমর রাজা 
রামমোহন রায়ের মহিমা গান করিয়া থাকি । কিন্ত গুরু গোবিন্দের 
ম্যায় শৌর্যা বীর্যের সঙ্ভাব তাহাতে আছে কি? বিশেষতঃ প্রেরিত 
্রন্থই যে দেশাতিগ জাতীয়তার ভিন্ভি ভূমি, একমাত্র প্রেরিত গ্রন্থের 
আশ্রয়েই যে ব্যগ্টিগণ সমষ্টিগত এঁকোর আন্বাদ লাভ করিতে পারে, 
রাজ। রামমোহন তাহা লক্ষা করেন নাই । তাই ব্রাহ্ম মাজে একা 
বন্ধন তেমন দৃঢ় নয় ॥। আর কয়েকজন শিক্ষিত লোকের মধোই ব্রাহ্ম 
সমাজের আদর্শ সীমাবদ্ধ । কেতাব পড়া বাবুদিগকে ছাড়াইয়৷ 
জাতির প্রাণে, জন সাধারণের প্রাণে তাহ! স্পন্দন জাগাইতে পারে 
নাই। 

স্বামী দয়ানন্দ এই ত্রুটি পরিহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহার 
দৃষ্টি কেবল বেদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। গীতায় যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের 
বেদ বিষয়ে যে প্রসিদ্ধ সমালোচনা আছে-_ 


যাবানর্থ উদপানে 
সর্ব সংপ্লুতে!দকে 
তাবান্‌ সব্বেযু বেদেঘু 
ব্রাহ্মণস্ বিজানতঃ ॥ 
গীতা--২--৪৬ 


( ইঈ৮ 0) 


রামচজ্ছ ওঃজবধুস্তর 


“বেদ মানুষের জন্য ; মানুষ বেদের জন্য নয়। এমন্ুষাত্বের বিকাশ 
হয় কি না এই লক্ষণ দ্বারাই যে বেদের ব্যাখ্যার সঙ্গতি বা অসঙ্গতি 
নির্ণয় করিতে হইবে,” স্বামী দয়ানন্দ তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন । 
এইজন্য নিয়োগ প্রথার বিশদীকরণে, তাহাকে সময় ও শক্তি নিয়োগ 
করিতে হইয়াছে । অপর দিকে গুরুগোবিন্দ সিংহ এগুরুমতা” 
সংস্থ! প্রবর্তিত কাঁরয়া, বেদব্যাখ্যা বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ নির্দিষ্ট পম্থারই 
অন্ুমরণ ও পরিপুষ্ট করিয়াছেন। 


ভক্তি যেগের পরাকোটিতে অধিরূঢ দুইজন মহাপুরুষের তুলনা 
আর নাই--মহাপ্রভূ কৃষ্চচেতন্য, আর প্রতৃপ্রিয় রামকৃষ্ণ। প্রেমের 
সম্বেগ আত্মহারা হইয়, বিশ্বজগত ভুলিয়। গিয়! ইহারা নিরস্তর 
বিশ্বনাথের সঙ্গ মুখেই কালাতিপাত করিতেন। ভক্তির তী.ব্রশ্তায় 
(100678100) কৃষ্ণচৈতন্য অন্ুত্তর। মাধুর্য রসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ 
একমাত্র তাহাতেই দেখা যায় । ভক্তির বিস্তারে (10310908115) 
রামকুষ্ণ অন্ুত্তম । শান্ত, দাস্, বাৎসল্য, সখ্য ও মাধুর্য প্রভৃতি সর্ব- 
বিধ ভক্তি রসেরই তিনি আরাধন। করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু কৃষ্ণ চৈতন্য 
ও রামকৃষ্ণ সমাজ সংগঠনে শক্তি নিয়োগ করেন নাই । ব্রহ্মার স্থষ্টি- 
শক্তি, বিষুরর পালন-শক্তি আর শিবের সংহার-শক্তি একমাত্র গুরু 
গোবিন্দেই সমাবিষ্ট হইয়াছিল। 


আবার হিন্দু ও প।শীঠর মিলন গুরু গোবিন্দই নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। 
তিনি যে কেবল পারসীক কৃষ্টির আশয় (908101) নিরাকারোপাসনা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এমন নয়। পারসীক পোষাক ছুকুল (পায়জামা) 
ও চণ্ডাতক (কচ্ছ) ও তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। গুরুগ্রন্থেৰ দ্বিতীয় 
খণ্ড গোবিন্দ সিংহের রচিত | ইহা “দশম পাতশাহকা গ্রন্থ " 
বলিয়াও প্রসিদ্ধ। ইহার কতক অংশ (জাফরনামা ) পারসীক 
ভাষায় রচিত । আর্ধা পিতামহদের মুল ভাষার অন্তর শাখা 
পারসীকে, গুরুগোবিশ্ন কালাতীত রুদ্রের অনুগ্রহ ব্ন। করিতেছেন । 


(॥ ১৯৯ ) 


রামচজ্দ্র ও জরঙুঞ্ত 


কি উরা গরুর আস্ত 


বর মুক্ক ও মাল। 
ও মারা পনাহ, আস্ত 


ইয়াজদান অকাল ॥ 
গুরুগোবিন্দ-জাফর ন'মা। 
ওরংজীব মাল ও মুলুক লইয়া ব্যস্ত। আর যজনীয় অকালই 
আমার আশ্রয়। 


শিখের মত একটী শক্তিশালী সংঘকে হিন্দু মনে করিবার আগ্রহে 
অনেক হিন্দু উল্লসিত হন। আর শিখেরা যখন বলে ' আমরা হিন্দু 
নই” তখন হয় বিরক্তিতে তাহাদিগের সকল সংশ্রব পরিতাগ করেন) 
নতুব] তাহাদের অন্বীকার দাত শিখ।দগকে হিন্দু প্রমাণ করিবার 
জন্য ব্যস্ত হইয়া পরেন। তাহার ফলে, শিখেরা আরও জোর করিয়া 
বলিতে বাধ্য হয় যে আমরা হিন্দু নই । দৌলত রায় প্রণীত গুরু 
গোবিন্দের জীবন চরিত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া সরদার করতার 
সিংহ লিখিয়াছেন “ গুরুগো বিন্বকে হিন্দু বলিয়া প্রমাণ কর' অসাধ্য 
সাধনের চেষ্ট। মাত্র ৮1 (১) 


গুরুগোবিন্ন যে হিন্দু নন, শিখের। যে বৈষ্ুব, শান্ত, রামানজী, বা 
রাধান্থমী সম্প্রদায়ের মতে! হিন্দুতন্ত্রেরই আর একটা শখাস্তর মাত্র নহে, 
সে কথাট। খুবই সত্য। হিন্দুও পারশশী এই উভয় শাখার সম্মেলনের 
জগ্গই গুরু.গাবিন্দের আবভাব হইয়াছিল। আতএব তহাকে শুধু 
হিন্দু বলিয়া গণ্য করিলে, পাশী প্রভাব অস্বীকার করার দরুণ কথাটা 
তেমনই মিথ্যা হয়, যেমন পায়জাম। পরিহিত দেখিয়া তাহাকে শুধু 
পারা বলিয়া গণ করিলে, তাহার হিন্দু সংশ্রব অস্বীকার করার দরুণ 
মিথ্যা বলা হয়। গুরু গোবিন্দ হিন্কু ও পাশী, অথবব বেদের এই উভয় 
শাখার কষ্টির সম্যক সংমিশ্রণের ফল। অতএব তাহাকে শুধু হিন্দু 
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রামচন্দ্র ও জরতুত্তর 


বলা, অথবা শুধু পাশা! বল! চলে না, তাহাকে হিন্দু ও পাশী ছুষ্টই 
বলিতে হয়। তিনি বৈদিক সাধনার পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধি_ শুধু হিন্দুও 
নহেন, শুধু পাশীও নহেন, তিনি হিন্ৃ-পাশী ও পার্শী-হিন্দু। 
অবশ্য শিখদের মধ্যেও কেহ কেহ গুরুগোবিন্দকে হিন্দু বলিয়া 
গণ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে গুরুদ্বা়ে দেব মৃষ্তি 
রক্ষিত হইতে আরম্ত হইয়াছিল। আর জাতিভেদের প্রথ!ও অলক্ষ্যে 
শিখ সমাজে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল (১)। কোনও কোনও 
হিন্দুর নিকট, ইহা শুভ লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পাবে, কিন্ত 
পাশার নিকট এই প্রথাগুলি ক্লেশকর । আর এই প্রথাগুলির অবশ্য- 
স্তাবি পরিণাম, শিখ সংঘকেও হিন্দু সমাজের ন্যায় বিচ্ছিন্ন করিয়। 
দুর্বল করা। গুরু গোবিন্দের সাধনাকে বার্থ করিবার পক্ষে ইহা 
অপেক্ষ। বলবৎ উপায় আর কিছুই নাই । যাহারা, শিখের। “তিন্দু নই” 
বলিলেই ব্যথিত হ'ন, তাহারা ভাবিয়া দেখিবেন যে শিখ-সংঘের 
বৈশিষ্টা রক্ষা দ্বারাই হিন্দু সমাজ লাভবান হইতে পাপে, শিখের 
বৈশিষ্ট্য লোপ দ্বারা নহে । শিখদিগকে আরও কয়েক জন হিন্দ 
বলিয়া ধরিয়া লইলে, ৃহন্দুর সংখ্যা সাময়িক কিছু বাড়িতে পারে, 
কিন্তু তজ্জন্ত যদি শিখের বৈশিষ্ট্য লোপ পায়, শিখ যদ অন্যান্য [হন্দু 
সম্প্রদায়ের মতো নিশ্চল হইয়। পড়ে, তবে তাহাতে পরিণানে ভিন্তুবই 
ক্ষতি । শিখসংঘেই অন্ধাজাতির প্রাণশক্তি, দৈদিক ধন্মচক্রের 
বিকাশের বাঁজ নিহিত 'আছে। বৈশিষ্ট্য লোপের সঙ সঙ্গে, 
বিকাশের প্রেরণার অভানে, শিখ-সংঘও হিন্দু ও পাশী সমাজের 
হ্যায় আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে_বৈদিক সংঘের প্রাণ দীপ নির্ববাপিত 
হইবে । (২) 
(১) (1) ৬1০০৪৫116 5107 7২61191017 ৬০1.-1 07709450607) 
(11) 17810101091-194৮117 1২০11010985 1৬০৮1016173 1 


11102 1১, 340. 
(২) 119071091- 11)0191) 11)0151)) 1), 136, 


( ২০১ ) 


রামচক্দ্র ও জরতুন্ন 


সুখের বিষয়, সিংহ-সভা, অকালী-আন্দোলন) শিরোমণি- 
গুরুদ্বার গ্রবন্ধক কমিটি প্রভৃতি সংস্থা যথা সময়েই শিখের বৈশিষ্ট্য 
রক্ষায় ব্রতী হইয়াছেন । (১) 

শিখ সংঘকে বৈদিক ধন্মের প্রতিনিধি বলাতে যাহারা আশ্চধ্যা্থিত 
হইবেন, তাহার্দের বিবেচনার জন্য রাজনারায়ণ বস্বর আত্মচরিত 
হইতে ছুইটী বাকা উদ্ধত করিতেছি । ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
প্রভৃতি কলিকাতার অেক মহোদয় আমার “হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' 
বিষয়ে বর্তৃহার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ডাক্তার বক্তৃতা হইবার 
কিছুদিন পরে আমাকে বলিয়াছিলেন যে “তুমি যখন বলিলে যে 
খগ্েদের হিন্দু ধন্ম ও বর্তমান হিন্দু ধন্ম ভিন্ন আঁকার হইলেও তাহা 
এক' আমি মনে করিলাম ইহ! অতি অসম্ভব কথা । কিন্তু যখন 
তুমি বলিলে যে 'বালক রামচন্দ্র ও প্রো রামচন্দ্র ভিন্ন আক.র হইলেও 
একই রামচন্দ্র' তখন আনি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম।” (২) 

প্রকৃত পক্ষে হিন্দৃতন্ব ও শিখতন্ত্রের সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ। 
শিখের জন্ম-মুৃত্রা-বিবাহ-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সর্ববিধ ক্রি ব্রাহ্মণ- 
পুরোহিত ছার! নিষ্পন্ন হতে পারে। (৩) যৌথ উপাসনায় যোগদান 
ও সমগ্র মানব জাতির কল।াণ-আকাজক্ষ। এই দুইটা বিষয় বাদ দিলে, 
একজন নির্মল শিখ ও একজন গোড়া হিন্দুর মধ্যে বিশেষ কোনও 
পার্থকা লক্ষিত হইবে না। (৪) শিখ ও হিন্দুগণ পরস্পর বিবাহ 
সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া থাক । (৫) 


(১) 11765 00100৬212 17২6102 110৬1006176 (1176 10651 
১৪৮৪1 73০9০01. £১0০1)0৮ ) 1১. 165. 

(২) রাজনারায়ণ বসু -আক্মচরিত 1১. 87. 

(৩) 790901106--9117 [61191017, ৬০115 ৮7111 
(11709000010 ) 9. 13. 96165. 


(৪) 1) ৬৬115০0--1555855 02 (11০ 1২০110101) 01 0)০ 10117 005 
৬০1--]1]1১) 1১, 142 
(11) 19001001 --1170191 11061517171, 154 
(৫) 0০৮1709. 1)75 --1311100 12011050539 


( ২০২ ) 


রামচজ্দ্র ও জরধুন্ 


শিখগণ দীপালি ও হোলি পবেরবের অনুষ্ঠান করিয়া! থাকে । (১) 
অতএন যাহারা বলেন যে শিখগণ “গোবদ ও ব্বকৃচ্ছেদ বিহীন 
মুসলমান” (২) তাহার। পল্পবগ্রাহী, কেবল শ্মশ্রু-কেশ দেখিয়া বিচার 
করেন। তাহাদের অন্তদুর্টিও প্রখর নচ্চে, শিখ সাহিত্যের সহিতও 
তাহাদের পরিচয় নাই। 

শিখ সাহিত্য তো৷ দূরের কথা, ভারতবর্ষের ধর্ম্মতন্ত্রের ইতিহাসও 
তাহার অভিনিবেশসহ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। 

গুরু নানক শিখ সমাজ স্থাপন করেন। তাহার পূর্বববর্থী মাতা 
কবীরের অনেক বাণী গররুগ্রন্থে সংগৃহীত আছে। অতএব 
নানকদেবকে ছাড়িয়া প্রথমতঃ মহাত্মা কবীরের কথাই ধরা যাউক। 
অনেকে বলেন যে কবীর জাতিতে মুসলমান ( জোল! ) ছিলেন। 
আর তিনি হিন্দু ও মুসলমান এই ছৃষ্টটা ধর্মমতন্্াকে একত্র মিলাইতে 
চাহিয়াছিলেন। 

কিন্তু কবীরের উপর ইসলামের প্রভাব নাম মাত্র ছিল বলি- 
লে হয়। তিনি বৈষ্ব শ্রেষ্ঠ রামানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। আর তীহার ইষ্ট মন্্থ ছিল “রাম” । তছ্ৃপরি ঝকম্ম- 
ফল ও জন্মান্তরে স্থির বিশ্বাস থাকায় কবীরের উপর ইস্লামেব 
প্রভাব নাই বলিলেও চলে ॥ (৩) 

এই তো গেল কবীরের কথা । নানক তো হিন্দু-তন্বের আরও 
নিকটবর্তী । তাহার মুল মন্ত্র “এক ও সত্‌ নাম" বেদের অন্ু- 
ৰাচন। নানক মুত্তি পূজা পরিহার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুর 
দেবত। প্রত্যাখ্যান করেন নাই । (৪) 

1৯) 15০80179110 হি6117707, ৬০1. 1119. 79 
(২) (1 [২৪)৭ 0509091 (12011777116 ড915100৬81২5100া05 01 
[77015 7১. 118. 
(11) ৬৭5৬/০101--]1) 616 511 98100007190, একু. 
(৩) 17710007817 04611006501 7২611010965 11161781016 0,333 


(৪) (1) চ91081)9:--1২611919905 11606100056 09111091970, 332 
(11 )19০1191--1109181701061525 01149 


( ৯০৫ ) 


রামচজ্দ্র ও জরধুক্ত 

গুরু গোবিন্দ তো হিন্দু তন্থের দিকে আরও একপদ অগ্রসর 
হইয়া চণ্ডীর (স্তাত্র রচনা করিয়! গিয়াছেন । (১) 

গুর গোবিন্দ শিখ সংঘের নিয়ন্তা! উহার বন্রম'ন রূপ 
গুরু গোবিন্দই দিয়াছেন। অতএব যাহারা শিখতান্ত্র ইসলামের 
প্রভাব দেখিতে পান, তাহাদের দৃষ্টি শক্তির প্রশংসা করিতে পারা 
যায় না। 

অনশ্য শিখ হিন্দু নহে! শিখতন্তব্বের এমন অনেক উপাদান আছে 
( যেমন মু্তি পূজার বিরোপ : যাহ! হিন্দুর সংস্কারের সম্পূণ বিপরীত। 
কিন্ত অহিন্দু বলিয়াই তাহা বৈদিক নহে। মঘবান জরথুস্ত্ে 
আশীববাদে ভার্গন বেদের সহিত পরিচয় যাহার ঘটিয়াছে, তিনিই 
জানেন, যে আজ্িরস বেদই অথর্বববেদের সর্বস্ব নাতে ॥ ভার্গব 
বেদও তাহার অঙ্গ । বেদে শুধু দেব পুজার বিধান শ্ছে এমন 
নয়, অসুর পুজার বিধানও বেদে আছে। অতএব অহিন্দু 
হইলেই অনৈদিক হইবে এমন মনে করা অসঙ্গত। 

শিখ সঙ্গতের যে সমস্ত আচার অহিন্দুঃ তাহা নানক দেব 
ভার্গব বেদ হইতে আহরণ করিয়াছিলেন। এই জন্য মুসলমান 
এতিহাসিকগণ বলিয়াছিলেন, যে গুরু নানক স্বয়ং খিজির 
হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন | (৯) 

মুসলমান পৌরাণিকগণ মঘবান জরথুস্ত্রকেইে খিজির নামে 
অভিহিত করিয়া থাকেন। খিজিব শাকের অর্থ চির-সবুজ, 
চির-জীবন্ত । সংস্কৃত ভাষার হকার জেন্দে “জ' 
কারে পরিণত হয়। যেমন অহম্-অজেম্‌ (আমি), 
বাহু-বাজু (হাত) | অতএব জেন্দের রত, শবটী 
সংস্কৃতির হরিত” শব্দকে মনে করাইয়া দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। 


(১) 78700002--086]7065 ০1 1২611010115 11661571016 ৮, 339 
(২) 0071771091710-1]06 101156915০1 070 9115-05-56. 


( ২০৪ ) 


রামচন্দ্র ও জরবুক্তর 


উদ শব্দের অর্থ শঁভা বা কিরণ। ইভা উষা শের সহিত সম্পৃক্ত । 
জরুম্ব ( জরত, 1 উস্ত্র) শের অর্থ যাহার আভা হরিত ( সবুজ )। 
অতএব জরথুষ্ম ও খিজির একার্থক শব্দ। জরহুস্ত্র ঈরাণের পয়গন্র । 
সমস্ত স্ফীগণ খিজির দ্বারাই অনুপ্রাণিত হন বলিয়া কিন্বদস্তী 
প্রচলিত আছে । (১) শ্রফী আন্দোলন পারস্ত দেশেই জন্মলাভ 
করিয়াছিল। পারস্ের সম্পর্কে আসিনার পুর্বে, জরথুস্ত্রের অনুপ্রাণ- 
নার পুর্ব, ইসলামে নুফীপাদের উদ্ভব হয় নাই। আর পারসীক 
সিয় সম্প্রদায়েই খিক্ষিরের বেশী আদর । তাহারই উদ্দেশ মুশিদ'- 
বাদের নবাবগণ আজও প্রতিৰৎসর ভাঁদু মাসে বেরা পক্ব্বর অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকে । 

কোরাণ ও ধর্মগুরু খিজির সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়। 
গিয়াছেন যে ইহুদিতন্ত্ প্রবর্তক মহাত্ম! মুসা হজরত খিজির হইতেই 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । (১) বিনা রূপকে বলিতে গেলে বলিতে 
হয় যে হল্মরত মুসা জারথুক্্র তান্ত্রের অনুকরণে ইুদীপন্থা রচন। 
করিয়াছিলেন! হজরত মহম্মদ আবার ইনুদী পন্থাকে 
সংস্কার করিয়াই, ইসলামের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

সেমিতিক বংশীয় মুসা ও মহম্ম/দরর পক্ষে যদি মঘবান জরথুস্তের 
অনুকরণ কপ সম্তবপ্র হইয়! থাকে, তবে আর্াবংশীঘ গুরু নানকের 
পক্ষে মঘবান জরথুস্ত্রের মন্রসরণ মারও স্বাভাবিক । শিখ-তন্তে 
জারথুস্ব পন্থার প্রভাব না দেখিয়া, ইসলামের প্রভাব যাহারা অন্তুমান 
করেন, তাহার ময়-সভায় ছৃধ্যোধনের ন্যায়, কাচখাণ্ডে জলের 
আশঙ্কা দ্বার! প্রতারিত হন। 

বিশেষতঃ যদিও গুরু নানক পুরাণ ও কোরাণ এক, বারবার 
এই কথা বলিয়া মুসলমান কুগ্টির প্রতি মৈত্রী ভাব প্রদর্শন 


(১) 310৬76110০1 17115000501 ৮৫৪1877৬911 0 495 
(২) কোর|ন- স্বরা-18--625 


( ৯০৫ ) 


ব্লাসচজ্জ শ জরখুক্তর 


করিয়াছেন, কিন্তু কতিপয় ধর্মান্ধ মুসলমানের অমানুষিক অত্যা- 
চারের ফলে পরবর্তীকালে শিখগণ ধৈর্যাচাত হইয়া পড়িয়াছিল। 
আহাম্মদ শাহ আবদালি বিজয় গর্বর্বে উন্মত্ত হয়া, শিখ-চাক্রর 
কেন্দ্র স্বরূপ অমুতসরের হরিমন্দির অপবিত্র করিয়াছিলেন। 
তথায় গোবধ করিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বরের প্রকাণ্ড মন্দির চুর্ণ 
করিয়া ভগ্রাৰাশষের উপর গুরংজীব মসজিদ নিশ্মাণ করিলে পর 
আত্মপ্রতায়হীন হিন্দুর! নিজদিগকে নিরুপায় মনে করিয়া সেই 
মসজিদের পাশে ছোট করিয়া একটা নৃতন মন্দির নিশ্মমাণ করিতে 
পারিয়! কৃতার্থ হইয়াছিল। শক্রর অত্াচার নীরবে সা করিবার 
পাত্র শিখ নয়। শৃঙ্খলাবদ্ধ আফগান সৈন্তদ্বারা শুকর বধ করাইয়া 
সেই রক্তে মন্দিব ধৌত করিয়া তাহারা হরিমন্দির শোধন করিয়া 
লইহাছিল। (১) আজও নিহং শাখার শিখগণ উফ্ীতষর মধ্যে 
একটি বরাহ দন্ত গুঁজিয়া রাখে। মুসলমান পুষ্ট কোনও 
খাদ্য গ্রহণ করবার পুর্বে বরাহদন্ত ছোয়াইয়া এ খাগ্য শুদ্ধ 
করিয়া লয়। (২) অক্ালীরা অনন্ত অসহিষু হইয়া উঠিয়াছিল, 
মুদলমানের ডাকনমাজ শুনিলেই তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিত। (৩) 
অতএব শিখকে 1? ইফ্লামভবাপন্ন মানে করিবার: কোনও 
কারণ বেদপন্থীর নাই । 


অবশ্য সামাজিক সকল প্রকার বাধা বিদ্বু দূর করিয়৷ মানুষকে 
শুধু মানুষ বলিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি ইসলামে যেমন, শিখ সঙ্গতে ও 
তেমনই প্রবল। 


(১) 0০017101100 17917-71715001% 01016 511075-71৮ 149. 
(২) বিনয়কষ্জ সেন- হিন্দুসংগঠন-1১, 27, 
(5) () শরতচন্ত্র বায় শিখগুর ও শিএজাতি 1১,121. 

(17) 05010010--1২910010 91770 5,136, 


( ২০৬ ) 


ব্লামচজ্জ্র ও জবরখধুত্ 


মহাবীর কর্ণ অশ্বথামাকে বলিয়াছিলেন-__ 
স্থতো বা সৃতপুজোবা 
যো বে। স্যো৷ বা ভবাম্যহম্‌ 
দৈবায়ত্ুং কুলে জন্ম 
মদায়ন্তং পৌরষম্‌ ॥ 
বেণীসংহ!র। 
আমি নুতই হই, মার সৃচ পৃলঠ হই, আমি বে বাসেই হট না 
কেন, তাহাতে কি আসে যায়? পৌরুষই আমার আয়ন্ত! 
তাহাদ্বারাই আমার বিচার করিও । 
কর্ণের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া শিখ বলিতে পারে 
সম্পদ্‌ সাহস, সঙ্গী তরবার, 
সমুদ্র বাহন নক্ষত্র কাণ্ডারী। 
ভরস কেবল শক্তি আপনার 
শা রণক্ষেত্র গুরু ব্রাণকারী ॥ 


গোত্র কুল জাতির সকল গরিমা চর্ণ করিয়া, কেবল নিঞ্জের শক্তির 
উপর ভরস! রাখিবার যে শিক্ষা ইসলাম দিয়া থাকে, বংক্তিগত 
শক্তির পূর্ণতম বিকাশের পক্ষে ইসলাম যে কোন ও বাধা দেয় না__ 
জন্মতঃ কলগু বলিয়া শাস্ত্র চ্চায় ক'হাকেও বাধ। দেয় না, জন্মতঃ তাতী 
বলিয়া শন্ত্র চচ্চায় কাহাকেও বঞ্চিত করে না, ক্রীতদাসের পুজ বলিয়া 
কাহারও সিংহাসনের অধিরোহণের পথ বন্ধ রাখে না, ইহার ফলে 
মুসলমান সমাজ বিপুল শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিয়াছে । বিশেষতঃ 
সামাজিক ভেদ দ্বন্দ একরূপ গ্রাহ্া করেনা বলিয়া যুসল্মানের 
জগন্ময় অবাধ সঞ্চারের কোনও প্রতিবন্ধক নাই । 

বিবাহের জন্য তাহাকে গোত্রকুলের বিচার করিতে হয় না, খাদ্চ 
গ্রহণের পূর্বে পাচকের পিতৃকুলের সন্ধান নিতে হয় না, পিতৃশ্বাদ্ধের 
জন্য তাহাকে পুরোহিতের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয় না। প্রসারের 


( ২০৭ ) 


রামচজ্দ্র ও জরহুক্তর 


কোনও বাধা না থাকায় হলে নিক্ষিপ্ত তৈল বিন্দুর ন্যায় ইসলাম 
মুহুর্তেই চারিদিকে বাণ্ত হইয়া! পড়ে। বাড়ীর কাছে খম্মাদেশের 
বৌদ্ধদের সহিত হিন্দুর কত নিকট সম্বন্ধ। কিন্তু তথার "্গধিবাসী 
হিন্দু একজনও মিলে না। আর চট্টগ্রামের অসংখা মুসলমান বর্ম্মায় 
গিয়া বন্মী বিবাহ করিয়া বম্মী মুদলমানে দেশ ছাইয়া ফেপিতেছে। 
হিন্দুদের মধ্যে নমঃশৃদ্র কৃষিজীবি ; মুসঙ্গমান অপেক্ষ! তাহার। অধিক 
কষ্টসহিষু। কিন্তু পদ্মায় নৃতন চর পড়িলে একমাসের তিতব তাহাতে 
ছুই সহস্র মুসলমান গিয়া ঘর বান্ধে, নমঃশুদ্র একজনও খায় না। 
ধোপা, নাপিত, পুরোহিত, বৈবাহিক স্বঘর, কোথায় পাইবে তাহাই 
ইতস্তত করিতে থাকে । (5১) মুসলমানের মতো শিখও কোনও বাধা 
বিদ্বু মানে না, তাই সে বিশ্বজয়ী শার্তলাভ করিয়াছে । 

তাই বলিয়া মুসলমানের অনুকরণে শিখ সংগ গঠিত হইয়াছে 
এরূপ অনুমানের হেতু নাই । লিঙ্গায়েত বা বীর-শৈৰ সম্প্রদায় 
মুললমান আগমনের বহু পূর্ব হতেই প্রচলিত। তাহারা 
ভক্তিযোণের পথিক, কিন্তু মুগ্তি পূজা; বিরোধী । জাতিভেদ 
তাহারা মানে না, সকল বর্ণের লোক এক সঙ্গে আহার 
করে। তাহাদের মধ্যে বালা-বিবাহ নাই, বিধবা-বিবাহ গ্রচলিত 
আছে। (২) শিখ-সঙ্গত এহ বীর শৈব সম্প্রদায়েরই উন্তরাধকারী। 

তব বীর-শৈবগণ নিরামিষাশী। গুরু হর-গোবিন্দের সময় 
হইতেই আমিষগ্রহণের প্রথ। শিখ সমাজে প্রচলিত 
হইতেছিল। বৈরাগী বান্দার আশ্রম হছাগ বল দিয়। 
গরুগোবিন্দ এই প্রথা সনর্থন করিয়া গিয়াছেন। (৩) বীর-শৈব 

(১) বিনয় কষ সেন হিন্দু সংগঠন 1১,271 

(২) (1) 70870081781-09801106 91 [২61171905 17115691. %, 263. 

(11) 1৬90171591 - 117010171176151] 0১,179, 
(৩) 1691(81 ১1091015716 01 050100 090৮117098 9109110.--175 244 


( ২০৮৮ ) 


রামচজ্দ্র ও জরধুক্ 


পথ ও তান্ত্রিক-পথের সংযোগ দ্বারা গুরু গোবিন্দ অমোঘ শক্তি 
লাভ করিয্াছিলেন। তাহাই স্মরণ করিয়া তিনি লিখিয়া গিয়াছেন-_- 
সপ্তশৃঙ্গ তিহ নাম কহাব!। 
পাণ্ডরাজ যহি যোগ কমাবা ॥ 
তহি হাম অধিক তপন্ত সাধী। 
মহাকাল কালিক আরাধী ॥ 
গীত গোবিন্দ (বিচিত্র নাটক ) 
পাুরাজ যেখানে যোগ সাধন করিয়াছিলেন, আমিও সেই সন্ত 
শৃঙ্গ পর্বতে মহাকাল কালিকার তপস্য। করিয়াছি । 
লিঙ্গায়েত ও তান্ত্রিক অর্থাৎ শৈব ও শাক্ত মতের সম্মিলন ও 
বিকাশ দ্বারাই গুরু গোবিন্দ শিখ-সঙ্গত গঠন করিয়াছিলেন । 
মহানির্ববান তন্থে যে ভেদহীন পঞ্চম বর্ণের ( সামান্য ) কথা বণিত 
আছে, শিখ সমাজই সেই পঞ্চম বর্ণ। 
চত্বার; কথিতাঃ বর্ণাঃ 
আশ্রমা অপি সুব্রত । 
কৃতাদৌ কলিকালেতু 
বণ! পঞ্চ প্রকান্তিতাঃ। 
মহানির্ববান তন্ত্র ৮-৪ 
কলিযুগে চ!রিটা বর্ণস্থলে পাঁচটা বর্ণ প্রবর্তিত হইবে , 
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়; বৈশ্য; 
শুদ্ধ; সামান্া এব 9। 
কূনাবধৃত সংস্কারে 
পঞ্চানাম অধিকারিতা ॥ 


মহানিববান তন্ত্র ৮-২ ২৫ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্ধ ও সামান্য এই পাঁচটা বর্ণ ই, কৌল 
সংস্কারের অধিকারি। এই সামান্গণ (1)97)9০9185 ) ব্রাচ্মাণের 


( ২০৯ ) 


রামচত্দ্র ও জরধুভা 


হ্যায় শান্ত্রণচর্চা, ক্ষত্রিয়ের ম্যায় শন্্রচর্চা আর বেশ্টের আয় 
 কৃষিশ্চর্চা। করিবে । 
সামান্তানাং তু বর্ণানাং 
বিপ্রবৃত্তি অন্বৃত্তিষু । 
অধিকারোহ স্তিদেবেশি 
দেহ যাত্রা প্রপিদ্ধয়ে ॥ 
মহাঁনির্ববান তন্ত্র ৮*১১৩ 
সকলেই চক্রোপাসনায় সমবেত হইবে | 
তত্চক্রং চক্ররাজং 
দিব্য চক্রং তদুচ্যতে। 
সত্য সংকল্পকা ব্রাহ্ম! 
এবাত্রাধিকারিণঃ ॥ 
মহানির্ববান তন্ত্র ৮ ২০৬ 
ইহাতে বর্ণভেদ কুলভেদ নাই । 
যে কুর্ববস্তি নর মৃঢ়াঃ 
দিবা চক্রে গ্রমাদতঃ | 
কুলভেদং বর্ণভেদং 
তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্‌ ॥ 
মহানিব্বান তন্ত্র ৮*২১৯ 


রুচিভেদে মৃত্তি ভেদ দ্বারা গৃহ বিবাদের আশঙ্ক। নাই । 


ন ঘটস্থাপনাত্র!দি 
ন বানুল্যেন পুজনম্‌। 
স্ববত্র ব্রহ্মভাবেন 
সাধয়েৎ তত্বসাধনম্‌ ॥ 
মহানিব্বান তন্ত্র ৮-২১০ 


0 ২৯০ ) 


রামচজ্দ্র ও জরথুজ 


চক্রোপাসনার ফল শতগুণ সমধিক । 
পুরশ্চর্য্যা শতেনাপি 
শবমুণ্ডচিতাসনাৎ । 
চক্র মধ্যে সকৃৎ জণ্ত 
তৎ ফলং লভতে সুধী; ॥ 
মহানির্ব্বান তন্ত্র ৮-১১৯ 
আর ইহার! নিরন্তর শুদ্ধি ক্রিয়ায় তৎপর থাকিবে 
শতভিষেকাৎ যতপুণ্যং 
পুরশ্চর্যযশতৈরপি । 
তম্মাং কোটি গুণং পুণ্যং 
একন্মিন কৌলিকেকৃতে । 
মহানির্ববান তন্ত্র--১৪-১৮৭ 


শত অভিষেকের যে পুণা, শত পুরশ্চর্য্যার যে পুণ্য, এক জনকে 
আর্ধ্কুলে আনয়ন করিবার পুণ্য তাহা আপক্ষা কোটিগুণে 
অধিক। 

তন্ত্রেষে আদর্শ বল্পনায় অবাস্থত, শিল্পী গুরুগোবিন্দ তাহাকেই 
রূপ দিয়াছেন, জাতীয় আকাক্ষাকে বাস্তবে পরিণত করিয়াছেন । 
তিনি-পৈতৃক ধন খাটাইয়৷ বাড়াইয়াছেন, খণের জন্য পরের 
নিকট হাত পাতেন নাই। 

পঞ্জাবের মন্ত্রী ডাক্তার স্যার গোকুল টাদ নিরঙ্গের 11508- 
10170806101) ০01 ৩10001810 নামক পুস্তক বিশ্ববিখ্যাত। এই 
পুস্তক লিখিয়া তিনি 7910 বিশ্ববিদ্ঞালয় হইতে 01), 0). উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন “যেমন 
কোনও প্রবল শন্রর আক্রমণ হইলে লোকে অস্ত্রাগার হইতে সকল 
পুরাতন অস্ত্র বাহির করিয়া লয়, মুসলমান আক্রমনের প্রতিরোধ 
জন্য (শেখদত : ও তাহাই করিয়াছে, আর্য জাতির ঘাহা কিছু 


(ইইউ 9 


বামচজ্দ্র ও জরবুক্ত্র 


হিতকর বলকর প্রথা, তাহা একত্র করিয়।৷ পরিষ্কার করিয়াছে । : 
অস্ত্র তাহার নিজেরই, মুসলমান আক্রমনের ফলে তাহা বাহিরে 
আনা হইয়াছে, এই মাত্র। মুসলমান হইতে তাহা গ্রহণ কর! 
হয় নাই। হিন্দু সমাজ লৌহ স্বরূপ, শিখ গ্ররুগণ তাহাকে 
ইস্পাতে পরিণত করেন, আর গুর গোবিন্দ এ ইস্পাত 
দ্বারা তরবারি বানাইয়াছেন।” (১) 

বোধ হয় এই কথা স্মরণ করিয়াই কোনও কোনও 
গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে ইসলামের প্রভাব হিন্দু সমাজকে স্পর্শ 
করে নাই_-বলিলেই চলে। ইসলাম হিন্দু সমাজের কোনও 
আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটাইতে সমর্থ হয় নাই। (২) 


অপর পক্ষে মুসলমান সমাজের উপর হিন্দু প্রভাব সম্বন্ধে একজন 
মুসলমান লেখক লিখিয়াছেন যে অনেকের পক্ষে হিন্দু বলিয়া পরিচিত 
হইবার গুপ্ত আক'জ্ষা অতি প্রবল--01110700 [168863 .0109]) 
[1078 : (80 1101 01165 819 1713081090 [01 1000004* 
| 1[08]10) 0ড16৮-- 81870] 1932, 1১, 7.1] 

রক্তহীন্তা বশতঃ. আর্াজাতি মৃত্যুমুখে পতিত ইভিডিল। 
গুরুগোবি্ন্দি তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন। এ যে কত কঠিন 


কাধ্য, যথার্থ জাতীয়ত' যাহার ভদয়ে তছে, কেবল তিমি তাহ। 
বুঝিতে পারিবেন (৩) 


যুগ যুগান্তের জড়তা পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু সমাজ আবার দিখ্িজয়ে 
যাত্রা করিয়াছে, গুরু গোবিন্দ তাহাদের নেতা । (৪) 


(১) টিহা0- 0 াঝা05 00001500001 21012, 01, 

(২):৫) 891017877-05801706 017২6111009 1.16686816, 0. 2. 
(901) 06721671707 07105 0,181, 

(3) বসন্ত কুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় - গুরুগোবিন্দ সিংত ৮, 71 

(৪) 77090116631) 7২61191০799]: ] (1৭ 09990692,,). 


(৯৯২ ) 


রামচত্দ ও জরতুস্ত 


উপযুক্ত সেনা পাইলে তাহ পরিচালনা করিবার জন্য সেনাপতি 
বু না হউক কতক মিলে। কিন্তু যিনি সমাজের হীণ শ্রেণিকে 
সৈনিকে পরিবস্তিত করিতে পারেন, কমার কুমারকে ক্ষত্রিয়ে পরিণত 
করিতে পারেন, সেরূপ সেনাপতি গুরু গোবিন্দ ছাড়! আর কেহ হয় 
নাই । (১) 

কে কেহ হিন্দু সমাজকে একটি বিরাট অষ্টাপদের সহিত তুলনা 
করিয়াছেন। ইহার গণ্ডীর ভিতরে যে আফিয়া পড়ে তাহার আর 
নিস্তার নাই। তাহার সমস্ত রক্ত চুষিয়া লইয়া, হিন্দু সমাজ আপনার 
পুষ্টি সাধন করে, আর জীর্ণাবশিষ্ট কঙ্কাল গুলিকে ফেলয়া দেয়। (২) 
তাতার, চীন, দ্রাবিড়, হুন, সৌবীর কত বিচিত্র গোষ্ঠীই স্বতন্ত্রতা 
হারাইয়া এই বিরাট সমাজের সাঙ্গ মিশিয়া গিয়াছে, কে তাহার হয়া 
করে। 


তাহারা বলেন ইসলাম-কুষ্টিকে কবলিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই 
শিখ-আন্দোলন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । গুরু গোবিন্দ এই 
আন্দোলনের নেতা--এই খানেই তাহার অবারত্ব। 

হিন্দু, পাশ, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইদী, সকলকে ইসলাম পরাজ্জিত 
করিয়াছে । একবার ইফ্লামের সরল সহজ ব্বচ্ছন্ন, গতির আস্মাদ 
পাইলে আর কেহ আচার বাহুল্যের সহস্র বন্ধনের অধিকারে&ফিরিয়া 
আসিতে চায় না। (৩) কিন্তু শিখ-সঙ্গত ইসলামকে পরাজিত 
করিয়াছে । পুরাতনের ইন্ড্িয়-সংযমের:সহিত, নবীনের ন্বচ্ছন্দ-গতির 
যোগ ঘটাইয়াছে, ধন্মনীতির ও রাজনীতির বিচ্ছেদ দূর করিয়া 
মার রতে সম্পুর্ণ দান করিয়াছে । একমাত্র শিখন 


(১, 701ভি- 911. [২০731০7_. ০1, ্_ 1০, 100. 
(২) (1) ৬10061070 51710171015607% 01 17)019-- 1১. 368. 

(11) 11909011166--১1000 5২6119100, ৬০11 (11709900692) 
(৩) 96990974--11)6 [২1517797105 ০0£ 09193 565, 


( ২৯১৩ )। 


রামচজ্জ ও জরধুন্ত 


ইসলামের গতি প্রতিহত করিতে সমর্থ__কারণ ইসলামের গতি প্রতিহত 
করিবার জন্যই তাহার উদ্তন। ইপলামের কোন অংশ গুরুগোবিন্দ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা দেখিলেই চলিবেনা, বরং কোন অংশ তিনি 
বর্জন করিয়াছিলেন তাহাই বেশী লক্ষণীয় । 


কিন্তু তাই বলিয়! গুরু গোবিন্দ মুসলমানের উচ্ছেদ কামনা 
করি তন, এরূপ অনুমান নিতান্ত আযীক্তিক। তিনি আত্মরক্ষার 
জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। পর গীড়নের জন্বা নহে। প্রথমতঃ 
“নিজের গ্রতি যে ব্যবহার চাও, অন্যের প্রতিও সেই ব্যবহার 
করিও” . সর্ধভৃতস্থম্‌ আত্মানং সর্ধভূতানি চাত্বনি) জীবনের এই 
মূলমন্ত্রকে উল্লঙ্ঘন করা মনুষ্যত্বের হানিকারক বলিয়া তিনি মনে 
করিতেন । 


যা কউ ছুট গয়ে ভ্রম উরকা। 
তিহ আগে হিন্দু কিয়া তুরকা ॥ 
গীতাগোবিন্দ ( চৌবিশ আবত্তার ) 


যাার হৃদয়ের ভ্রান্তি নিরস্ত হষ্টয়াছে তাহাব নিকট হিন্দু ও 
তুর্কের পার্থকা কোথায়? 

দ্বিতীয়তঃ বিধাতার অলঙ্ঘা বিধানে যাহাদিগকে একই দেশে বাস 
করিতে হইবে, তাহাদিগকে একই রাষ্ট্রের অধীনে থাকিতে হয়। 
তাহারা যদি পরস্পর বিদ্বেষ বশত; আ'যম কলহে শক্রির অপব্যয় করে, 
তবে এরূপে শক্তির অপবায় যাহাদের হয় না এরূপ একটী তৃতীয় 
পক্ষের অধীনতায় তাহাদিগকে চিরদিন কাটাতে হইবে। একই 
পরিবারের অধীনে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে যেমন পার্রবারস্থ 
অপর কাহারও অন্থায় আব্দারও সময় সময় সহ্য করিতে হয়, নতুবা 
পরিবার বন্ধন শিথিল হইয়া পরিণামে তাহাকেই তুর্বল অসহায় 
করিয়া ফেলে, সেইরূপ 'একক্ট দেশে, একই রাষ্ট্রে বাম করে বলিয়া 
হিন্দু ও মুস্সমা'নর পরস্পর শ্রীতি রক্ষা করিয়া চপা উদ্চিত। নতুবা 


৯৯৪ ) 


বামচজ্ভ্র ও জরখুস্তর 


হিন্দৃস্থানের রাষ্ট্র কখনই স্বাধীনত1 অর্জন করিতে পারিবে না। তাই 
গুর গোবিন্দ বাহাদুর শাহাকে বলিয়াছিলেন 
খায়ে খাওয়ায়, হাসে, দোনো কের। 
দেয় উপদেশ যথা হিত হের ॥ (১) 

হিন্দু ও মুসলমান পরম্পরেরটা খাইবে ও খাওয়াইবে । মিলিয় 
মিশিয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে, আর পরম্পরের যথাহিত উপদেশ 
দিবে। এই ধারণারই পুনরাবৃত্তি করিয়। মহাতু। গান্ধী গোল টেবিল 
বৈঠকে মুনলমানের সকল সর্ত মানিয়া লইয়া শাদ1 কাগজে সহি করিয়। 
দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। উভয়কেই বলশালী করিয়া গুরুগোবিন্দ 
হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন । 

একই দেশে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি নানাবিধ সম্প্রদায়ের 
বাস। উহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকাই স্বাভাবিক। সেই কিন্ত 
প্রতিযোগিতা যাহাতে ঈর্ষ।-কলুষিত হইয়া শক্রতায় পরিণত না হয়, 
একে অপরের অনিষ্ট আকাজ্্! না করে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সমাজ- 
পতিদের কর্তব্য । এবিষয়ে বীরবলের দৃষ্টান্ত বেশ শিক্ষাপ্রদ | 
কথিত আছে সম্ট আকবর একদিন ভূমিতে একটী রেখা অস্কিত 
করিয়া সভাসদদিগকে ডাকিয়। বলিলেন “এই রেখাটীকে স্পর্শ না 
করিয়া, ছোট করিয়। দিতে পার কি?” সকলেই চিন্তা করিতে লাগিল 
“ইহার কতক অংশ যুছিয়। ফেলিতে পারিবনা, অথচ ইহাকে ছোট 
করিব কিরূপে ?” 

ধীমান্‌ বীরবল ইতস্তত; না করিয়া উহার পার্থেঈ বড় করিয়া 
একটী রেখ! টানিয়া দিলেন, পৃব্বের রেখাটা ছোট হইয়া পড়িল। 
হিন্দু যদি মুসলমান হইতে প্রভাবশালী হইতে চায়, তবে যেন 
মুদপমান হইতে অধিক গুণ অর্জন করিবার দিকেই তাহার প্রবৃত্ত 
যায়, মুসলমানের অনিষ্ট করিতে রত না হয়। মুসলমান যদি ছন্দ 


০০৯ 


(১) তিন কড়ি বন্দোপাধায়_গুর গোবিন্দ সিংহ -9.300 


( ২৯৫) 


রামচত্র্র ও জরংুস্ত্র 


হইতে বড় হইতে চায়, তবে যেন নিজে বড় হইয়াই তাহা হয়, হিন্দুকে 
ছোট করিয়া বড় না হয়। পরস্পর পরম্পরের অনিষ্ট করিতে 
থাকিলে, তাহারা উভয়েই দুর্বল হইয়া পড়িবে, পরিশেষে উভয়েই 
একসঙ্গে ধুলায় লুষ্িত হইবে। যে শক্তি বহিঃশক্রর আক্রমণ 
নিবারণে বাযিত হইত পারিত, তাহার অপপ্রয়োগ নিজের পায়ে 
কুড়াল মারা । এক বাহুদ্বারা অপর বাহুকে আঘাত করিতে থাকিলে 
তাহাতে নিজের ক্ষতি, অপরের লাভ। ইহাকে রাজনৈতিক 
আজ্মহতা! বলা যাইতে পারে। মুসলমান যদি গোহত্যা করিয়া 
হিন্তুর মনে কষ্ট দেয়ও, তথাপি হিন্ুর পক্ষে প্রতিহি“সায় প্রবৃত্ত 
হওয়া সঙ্গত হইবেনা। 


যপ্যেতে ন পশ্যন্তি 
লোভোপহত চেতসঃ | 
কুলক্ষয় কৃতং দোষং 
মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্‌ ॥ 
কথ: নং জ্ঞেয় মন্্াতিঃ 
পাপাদক্মান্‌ নিবপ্তিতুম | 
কুলক্ষয় কৃত দোষং 
প্রপশ্টাদভিজনার্দিন ॥ 
গীতা-১-৩৮ 
রাষ্ট্রশক্তির হানি যাহাতে হয় মুসলমানগণ লোভ মোহবশতঃ 
যদি তেমন কাধ্া করেও, তথাপি রাষ্ট্র শক্তি হানির কুফল ঘাহারা 
বুঝিতে পারি, এমন আমরা কেন সেরূপ পাপ কাধ্য হইতে নিবৃত্ত 
হইতে পারিব না? 
লোক-সংগ্রতের জন্য রাট্টও যেমন, ধর্ম্নচক্র তেমন আর একটা 
সংস্থা । মনুষ্য জাতির এক্য সম্পাদনই উভয়ের উ্দেশ্য। ইহার! 
পরম্প:রর মন্ুযোগী-_ প্রতিযোগী নহে । এ বিষয়ে পরিস্ফুট ধারণা 


( ২৯৬ ) 


রামচন্দ্র ও জরখুণ্ত 


যাহার নাই, তাহারাহই এই উভয় সংস্থার মধ্যে বিরোধ জন্মাইয়া 
মন্তুষোর জীবনকে বিষময় করিয়া তুলে । জিজিয়' সমর্থক আরংজেব- 
সদৃশ মুসলমানই এ বিষয়ে প্রধান দোষী। মুসল্মানের গুণ গুলি রক্ষা 
করিয়া দোষ গুলি পরিহার করিবার উপায় দেখাইয়। দিয়া, রাষ্ট্র ও 
ধন্মের বিবাদের যে সমাধান গুরু গোবিন্দ করিয়। গিয়াছেন, তজ্জন্ 
মানব সমাজ গুরু গোবিন্রের নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে । 

মানব জাতির একা সাধন গুরু গোবিন্দের জীবনের প্রধান 
উদ্দেশ্ট । রাজনীতির ও ধন্ম নীতির বিবাদ দূর করিয়াই তিনি ক্ষান্ত 
হন নাই। বিবদমান বৈদিক শাখাদ্বয় হিন্দু ও পার্শার সমন্বয় দ্বারা 
মানব জাতির একা প্রতিষ্ঠার পথ তিনি প্রশস্ত করিয়াছেন । রামচন্দ্র 
ও জরথুষ্কের বাণী তাহাতেই সার্থক হইয়াছে। ভার্গব বেদের বিলোপ 
দ্বারা বেদের ঘে অঙ্গহানি ঘটিয়াছিল গুরুগোবিন্দ তাহা পুরণ করন 
-বেদ উদ্ধার করেন। 

গুরুগোবিন্ন পারসিক কৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ছুকুপ ও 
ক্চক (পায়জামা ও আচকান ) পরিধান করিতেন, বর্ণভেদ 
মানিতেন না, সাক।রোপামনার সমর্থন করিতেন না, কিন্তু 
তাই বলিয়া তান ভারতীয় কৃষ্টি পরিত্যাগ করেন নাই। ভারতীয় 
সাধনার একটী বিশিষ্ট তত্ব যে অবতারবাদ তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ 
আস্থা ছিপ । 

যব যব হোত অরিষ্ট অপারা। 
তব তব দেহ ধরত অবতার! ॥ 
গীত-গোবিন্দ ( চৌবিশ অবতার ) 

যখন যখন অধন্মের অভুয্থান হয়। তখন তখন অবতার দেহ 

ধারণ করেন। (১) 


(১) যদ। যদ হি ধন্মন্ত গ্াণিরু ভবতি ভারত । 
অভ্যতথানম  অবর্শ্ত তদ[ত।নং হ্জামাহম্‌ | 
গাত।--৪-৭ 


( ২৯৭ ) 


রামচন্দ্র ও জরবুত্ত 


তিনি পর্তু-রাম (জরথুস্ত্রী, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে, অবতার 
বলিয়া সম্বদ্ধনা করিয়াছেন। বেদের প্রচারক বলিয়া! শ্রীকুষ্ণকে 
পূজা করিয়াছেন। 


বেদ বনায়া কো 
সন্ত সহায়! কহে! 
মূরকে মারায়। কহে! 
পাঞ্চজনকী বাজায়া হৈ ॥ 
অকালস্ত্রত। 


আর ধন্মের বেদমুলকত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
ব্রহ্মা চারাহ বেদ বনায়ে। 
সর্ব লোক তিহ করম চলায়ে ॥ 
গুরুগোবিন্দ- বিচিত্র ন!টক 
বেদ কোরক, গীতা প্রক্ষুটিত কুম্ুম, আর গীতগোবিন্দ উহার 
শাকস্তর ফল। কোরকের পরিণতি কুন্ুম আর কস্ুমের পরিণতি 
ফল । একে তিন, তিনে এক। যে বান্তি বেদ ত্যাগ 
করিয়াছে, সে গীতগোবিন্দের মহিমা বুঝিতে পারিবে 
না। যে বাক্তি গীতগোবিন্দ ত্যাগ করে, সে বেদের ফল 
লাভ করিবে না। 


বেদ ও গ্রন্থশৈবের মুলতত্ব আবার গীতায়। গীগাকে সমাজ 
গঠনে নিয়োগ করিয়া, গীতার আদর্শে একটা সম্প্রদায় গড়িয়। 
তোলাই গোবিন্দ সিংহের শ্রেষ্ঠ অবদান । 

শিখের জীবনের আদর্শ গীতার মধ্যেই নিহিত । গীতাই তাহাকে 
বাচিবার শক্তি ও মরিবার সাহস দিবে। শান্তি-পুষ্টি-অভাদয় প্রভৃতি 
সব্ববধ কন্মেই সে গীতার মন্ত্র স্মরণ করিবে। গীতার মন্ত্রেরই 
প্রতিধ্বনি তিনি করিয়াছেন, গোবিন্দ পিংহ এই কথ বলিয়। 
গিয়াছেন। 


( ২১৮ ) 


রামচজ্দ্র ও জবখু্ 


দশম কথা ভগদ.তকী 
ভাষা করি বানায়ি। 
অপর বাসনা নাহি প্রভূ 
ধন্ম যুদ্ধ চায়ি ॥ 
গীতাগোবিন্দ_--কৃষ্ণাবতার । 


ভগবানের সার্বজনীন বাণী আমি লৌকিকভাষায় প্রচার 
করিয়াছি । হে প্রভু, আমার তন্ত কোনও বাসনা নাঈ, আমি 


কেবল ধর্মমযুদ্ধই চাই । 


হিন্দু-পার্শার সম্মিলনেব দ্বার! ৪ সম্মিলনের জন্য সমুদ্ভূত শিখ- 
সিংহ গীতার জীবনই যাপন করে । গীতাই বেদান্তের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। 
আর কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞানূপ যোগ-ত্রয়াজ * বেদান্ব-তম্বই ধর্ম সাধনার 
শ্রেষ্ঠ পন্থা । যে কোন ধন্মতন্বহ বেদান্ত হইতে গ্েরণা লাভ 
করিতে পারে । 


ইুদি-ইসাঠি-ইসলানাত্মক্ক সেমিতিক পন্থাত্রয় যে শ্রেষসের 
আশ্বাস দিয়া থাকে, বেদান্ত তাহ! প্রদানে অক্ষম নয়। পরং 
ধর্মের পরিপূর্ণরূপ, একমাত্র বেদান্তেই ন্ুপ্রকট। বেদান্ত 
না জানিলে যোগত্রয়েব পৃথক পৃথক প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হয় 
না। আতঞন কোন তান্বের সভিত্ত তত্তান্তারর যে াপাতবািরোধ 
দুষ্ট হয়, তাহার সামগ্রস্ত কৰি পারা যায় না । বেদাস্ত্রে বিচক্ষণতা 
না থাকিলে, কোনও ধন্মতন্ব হইতেই উহার চরম সার্থকতা আদায় 
করিতেপারা যায় না। 


আরাধিতো যদ্দি হঠিস্‌ তপসা তত্তঃ কিম্‌। 
নারাধিতো যদি হরিস্‌ তপসা ততঃ কিম্‌।॥ 


হরির আরাধনা করিলে অন্য তপস্যার কী প্রয়োজন? আর 
ছরের আরাধন। না করিলে অন্য তপস্ায় কী ফল? 


( ২৯৪৯ ) 


রামচজ্দ্র ও জরধুল্ত 


বেদান্তপঞ্চক জান! থাকিলে তোরা-ইঞ্জিল-কোরাণের গ্রয়োজন 
কী? আব বেদান্তপঞ্চক না জানিলে তোরা-ইপ্জিল-কোরাণ দ্বারা 
লাভ কী? 
পুণাভূমি সপ্তসি্কুদেশে এই  বেদান্ততান্ত্বের আবির্ভাব হয়। 
ভারতীয় আঙ্গিরসগণ ও ইরাণীয় ভার্গবগণ উহার বাম ও দক্ষিণ 
অঙ্গন্বরূপ। বেদাস্ততন্ত্রের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া ভবিষাৎ-দ্রষ্। 
বৈদিক খষি আত্মহারা হইয়া গাঠিয়াছেন-- 
চত্বারি শুঙ্গ।স্‌ ত্রয়ে!৷ অস্ত পাদাঃ 
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসঃ অস্য। 
ত্রেধাবন্ধো বৃষভে! রোরবীতি, 
মহান্‌ ভর্গঃ মর্ত্যান আবিবেশ ॥ 
ঝথেদ ৪-৫৮-৩ 


জ্ঞানযোগের বর্ধমান, কন্মযোগের গৌতম, আর ভক্তিযোগের যুগল 
অবতার রামচন্দ্র ও জরথুশ.ত্র, এই চারিজন তীর্ঘস্কর বেদাস্তের চারিটী 
শূঙগন্বরূপ। কর্ণ, ভক্তি ও জ্ঞান, এই ঠিনটী মার্গ ইহার তিনটা 
চরণসদৃশ । ভারতীয় ও পারসিক, এই ছুইটি কৃষ্টি ইহার দুষ্টা মস্তক। 
সপ্তসি্ধুর সপ্তশাখা ইহার সপ্তবাহুসদৃশ । ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
এই তিনকাল জুডিয়া ইনি অবস্থিত। বুষভগর্জনের ন্যায় ওজস্বান্‌ 
গীতার পাঞ্চজন্ত, বেদান্তের বাণীকে বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত করিয়া 
ত্রিতাপদগ্ধ মানবকে শক্তি ও শান্ত দান করুক। 
যদ্‌ ইহাস্তি তদ্‌ অন্যত্র যন্‌ নেহাস্তি ন তত কৃচিং। 
মহাভারত্ব ১-২-২৯০ 
বিশ্বের উদ্ধারের জন্য গণধর গুরুগোবিন্দ এই তীর্থস্কর-পঞ্চকের 
প্রতিকৃতি হস্তে ধারণ করিয়া আছেন। ইহাদের প্রত্যেকে এক 
একটী বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের আদর্শ স্বরূপ। গৌতম ও বধমান 
উভয়েই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। এ বিষয়ে ইহারা উভয়েই 


(॥ ই২০ ) 


রাসচজ্জ ও জরখুন্্র 


গাহস্থাশ্রমাবলম্বী রামচন্দ্র ও জবহুস্্র হতে পু্ক। কিন্তু গৌতম 
ও বধধমানের মধোও পরস্পর পার্থকা কম স্ষুট নহে । গৌতম 
বানপ্রস্থ ষছ্চি। আর বরধমান ভিক্ষু সন্ন্যাসী। গৌতম মঠ বাস 
করেন, আর বর্ধমান অনার্দিষ্ট অরণ্য পর্র্বাত ঘুরিয়া বেড়ান। 
গৌতম আত্মশক্তি বিকাঁশার্থে ধ্যানের স্থবিধার ভন্য নির্জনে থাকেন, 
কিন্তু লোকোপকারের জন্য সর্বদাই লোকালয়ে আসেন। বধ্মান 
লোকসমাঙজ্জের ধার ধারেন না। লে'কালয়ে আসন বলিয়। 
গৌতমের পরিচ্ছদের প্রয়োজন আছে। বিস্তু তাহা অনাড়ম্বর ঢিলা 
পরিচ্ছদ_-(ক) কৌপীন ও (খ) নিচোল। ১) চীবর (কেট) ব্যতীত 
কোনও পরিধানের প্রয়োজন বধমানে নাই। গৌতম শ্শ্র-গুন্ষ. 
কেশ মুখ্ডিত করেন, বধধধমান ক্ষুরের বাবছার করেন না। গৌতম 
ললোকহিতের জন্ত ধর্শচক্র প্রবর্তন করিয়াছেন, লোকোপকারের জন্থা 
উতস্ুক হইয়া দীড়াইয়া উঠিতেছেন। বধমান নিমীলিত লোচানে 
আত্মচিন্তায় মগ্ন। বেলগুড় মঠের যতি, আর বদরিকাশ্রমের নাগা 
সন্নামীর তুগন! করিলেই, এই উভয়ের পার্থক্য ভাল করিয়া 
বুঝা যাইবে । 

য়াসচন্দর ও জরতুস্ত্র উভয়েই গৃতস্থ, উভয়েই কত্রিয়, রাজন্ | কিন্তু 
তাহাদের মধ্যেও পার্থকা কেবল অল্প নয়। রামচন্্র মুক্ত-পদ্মা্গনে 
উপবিষ্ট, জরহুস্ত্র বীরাসনে বলিয়া আছ্েন। রামচন্দ্রের পরিধানে 
সীবন-রহিত পরিচ্ছদ--শাট ( ধৃতি) ও পট (চাদর)। জরথুস্ত্ের 
পরিধানে দেহের ভঙ্গি অনুমারে কাট! ছাট! পরিচ্ছদ__-__দৃকুল 
(পায়জ।মা) ও বঞ্চক (আচকান্)। রামচন্দ্রের মস্তক মুকুট 
(78৮) আর জরথুস্ত্রের মস্তাকে কিরীট (০৪])। রামচন্দ্র বর্ণ 
শ্যাম আর জরথুঝ্্রের বর্ণ শ্বেত। রামচন্দ্র 'আছেন পূবে আর 


(১ কৌগীন--যাহা কুপের মত আকুতি বিশিষ্ট । লুঙ্গি নামে পরিচিত | 
মিচোল--ঢোলা আলখিষ্লা । 





চে 


(*»ইই৯ ) 


রাসচজ্দ্র ও জরখুল্গ 


জরুন্্ মাছেন পশ্চিমে । হিন্দু ও পারশীর পার্থকা ইহাদের মধো 
গ্ররতিভাত। 

আর যাহার দেহের বর্ণ নব জলধরের কথা মনে করাইয়া 
দেয়। যাহার অধরে মুরলী, মাথায় শিখিপুচ্ছ, গলায় 
বনফুলের মালা, যিনি পীতধটী পরেন, ব্রিভঙ্গিমঠামে উীড়ান, 
আর নাগের মাথায় নুত্য করেন, সকল সৌন্দর্যোর সমাবেশ 
ধাহাতে, তাহার অনন্যসাধারণাত্বের কথা কি ভার খুলিয়া বলিতে হয়। 
যতদিন মামুষের সৌন্দর্যা বোধ আছে, যতদিন সে কুন্থ-কিধেশলকের 
মত নিরিক্দ্িয, অথবা! জাডান্ন্তপিশাচবত্‌ অরসিক হইয়া না যায়, 
ততদিন হৃধীকেশ কেশবের মদনমনোহকলেশ মানুষের চিত্তবসন 
অপহরণ করিয়া লইবেইঈট | যিনি আর্ধাকৃষটির কেন্দ্রস্থল, গিরির মত 
বিপুল, গার্যাকৃষ্টি যিনি অবলীলাক্রমে হস্তে পারণ করিয়া আছেন, 
সেই পুরুষোত্বম বান্ুদেবের সৌন্দর্যাবর্ণনার নিক্ষল প্রয়াস গুকগোবিন্দ 
করেন নাই। কেবল তাহারই পাঞ্চজন্য গানার মুখে ভুলিয়া! ধরিয়া 
তাহার দশম ( সার্বজনীন ) নাণী, গানার দশঙ্নকে শুনাইয়। 
দিয়াছেন। 

দশম কথা ভগবত, কী 
ভাষা করি বনায়ি। 
'গপর বাসনা নাতি গজ 
ধর্্মাযুদ্ধ চায়ি॥ 

ভগবানের সার্বজনীন বাণী আমি লৌকিক ভাষায় মনুবাদ 
করিয়াছি । কারণ আধ্যজাতিকে ধর্শ-যুদ্ধে উৎসাহিত করাই আমার 
একমাত্র বাসনা । 


পাঞ্চজন্যের তুমুল নির্ঘোষ গুরুগোবিন্দের মুখে প্রতিধ্যনিত 
হইয়াও, যাহাকে জাগরিত করিতে পারে না, দে নিদ্রিত নহে, 


গেমত। 
( ৯২৯ ) 


রামচজ্দ্র গ জবখুত্ত 
মানুষের জীবনের কম্মগুলি ত্রেধা-বিভক্ত---- বাক্তিগত জীবনের 
কম্ম, জাতীয় জীবনের কর্ম, ও আন্তজ্জীতিক জীবনের কন্ম | বধণমান 
ব্যক্তিগত জীবন লইয়া ব্যাপৃত, রামচন্দ্র ও জরথুস্ব জাতীয়তার 
প্রতিনিধি, গৌতম আস্তর্জাতিকতার আদর্শ । 


বাষ্টি ও সমষ্টির সভ্যুদয় পরস্পর সাঁপেক্ষ। ব্যষ্টির অভ্াদয় ছাড়া 
সমষ্টির অভ্যুদয় হইতে পারে না। সুতরাং যাহারা সমষ্টির 
কলাণকেই (916816936 (80০0 ০01 109 07:681986 1001001)9৮ ) 
জীবনের আদর্শ বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারাও ব্যষ্টির কল্যাণকে 
উপেক্ষা করিতে পারেন না। অপর পক্ষে সমষ্িই ব্যষ্টির পরিপার্খ ৷ 
প্রতিবেশের উৎকর্ষ বিনা বাষ্টির উৎকর্ষ সম্ভবপর নয়। নরখাদক 
আইষ্্রেলিয়দিগের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর মত মহাপুরুষের আবির্ভাব 
আসম্তাবিত। অতএব যাহারা ব্যক্তির পরিপূর্ণতাকেই (]071906101) 
0 10179 11000151001 ) জীবনের লক্ষ্য বলিয়৷ গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহারাও সমষ্টির কল্যাণকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। 


বাষ্টি € সমষ্টির উৎকর্ষ পরস্পর সাপেক্ষ বিধায়, ব্যক্তিগত 
জীবনের সঠিত জাতীর জীবনের কিন্বা জাতীয় জীবন্রে সহিত 
আন্তর্ভাতিক জীবনের প্রকৃত বিরোধ নাই। তবে জাতীয় স্বার্থের 
নিকট বাক্তিগত স্বার্থকে, কিঞ্চ আন্তর্জাতিক স্বার্থের নিকট জাতীয় 
স্বার্থকে বলি দেওয়াই আত্মবিকাশের নিয়ম। নতুব! মন্তষ্যুত্ের 
পূর্ণবিকাশ হয়না মানুষ যাহা হকঈটতে পারিত তাহা হইতে 
পারে না। 


যে| বৈ ভূমা তৎ সুখম্‌, নাল্লে সুখম্‌ অস্তি। 

ছান্দোগ্য উপনিষত্‌। 
আন্তজাতিক জীবনই বরিষ্ঠ জীবন। কিন্তু সর্বময় বিশ্বমান:তায় 
পৌছিতে হইলে জাতীয়তার ভিতর দিয়াই পৌছিতে হয়। যে নিজের 
জাতিকেই ভালবাসিতে জানে না, সে বিশ্বের সকল জাতিকে 


( ২২৩ ) 


ব্রামচজ্জঞর ও জরুক্র 
ভালবাসিবে ইহ] সম্ভবপর নয়। আজ এই জাতীয়তার যুগে, 
আর্াজাতীয়তার যুগল আদর্শ, তীর্ঘস্কর ধণ্মরাজ ০বন রামচন্দ্র ও 
রুতু জরথুভ্রণ্কে নমস্কার করিয়া, আন্মুন আমর! ধন্য হই। 


নারায়ণং জরথুস্ত্ং রামভদ্রম্‌ নরোত্তমম্‌। 
অথর্ববানৌ নমস্কৃত্য ততো জয়ম্‌ উদীরড়েখ ॥ 


গু হত ক্ুদ্র অকাল । 





( ২২৪ ) 
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1/০ 
প্রবাসী_ অগ্রহায়ণ__-১৩৪ 

হিন্দুর অবতার রামচন্দ্র ও ইরাণীয় ধর্মগুরু জরতুষ্্ী এবং তাহাদের 
প্রচারিত ধর্মমতের বিস্তৃত আলোচনাই এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য 
বিষয়। এই গুসজে জরতুষ্্র মতবাদের সহিত অন্যান্য ধর্মমমতের 
সম্বন্ধব_-বিশেষ করিয়া ইসলাম মতের সহিত জরধুষ্ট মতের অঙ্গাজিভাব 
সম্বন্ধ, এবং সেই স্মৃত্রে হিন্দু ধর্মের সহিত ইহার পনিষ্ঠতা-_-এই গ্রন্থে 
বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে । ধর্মের মূলতত্‌ বুঝাইয়া হিন্দুর ও 
মুসলমানের পরস্পর বিরোর দূর করিবাব সহায়তা করা গ্রন্থকারের 
এই গ্রন্থ প্রণয়নের অন্যতম সাধু উদ্দেশ্য । গ্রস্থকারের সমস্ত মত ও 
ব্যাখার সহিত আমর! একমত হইতে না পারিলেও গ্রন্থখানিকে 
আমরা আন্তরিক ভাবে প্রশংসা করি। ইহ! গ্রন্থকারের গনীর 
প1গ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। হিন্দু মুসলমান ও ইরাণীয় ধর্্মসাহিত্য 
তিনি তুল্য ভাবে আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 
গ্রন্থমধো আলোচ্য বিষয় নির্দেশক পংক্তি এবং তাহার একটী বিস্তৃত 
সুচী সংযোজিত হইলে পাঠকের বিশেষ সুবিধা হইত। 


স্ত্রীচিক্তাহরণ চক্রবত্তী ৷ 


গোৌঁড় দূত--১৭ই আফাঢ_-১৩9০ 


শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ লিখিত “রামচন্দ্র ও 
জরবুষ্” শীর্ষক একখণ্ড পুস্তকা পাঠ করিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ হইলাম। 
তাহাঁর জ্ঞান গভীরতা, উদ্দেশ্যের পবিত্রতা এবং দূর দর্শুনর সুখ্যাতি 
সঙ্কোচ অসম্তব। 

ন ৬ ৬ ক রা 
প্ডিত যতীন্দ্র মোহনের সিদ্ধান্ত জেন্দাভেস্তা বেদেরই এক ধার|। 
তাহার মতে বেলুচিস্ত/ন, আফগানিস্তান, পারশ্য প্রভৃতি স্থান 
পাঞ্জাবের শ্টায় ভারতবর্ষেরই অংশ গণ্য হইত। বর্তমান রাজনৈতিক 
সীমার কোনও মূল্য নাই। /১75796 ও 187018208 একই জাতি। 
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ষতীন্্রবাবু ইক্ষ!কু হইতে যেমন হর্যাবংশ, ইলা! হইন্ত যেমন চন্দ্র বংশ 
তেমন যম হইতে অগ্নি বংশের উদ্তব নির্দেশ করিয়া উহার ২৭ পর্য্যায়ে 
মন্থাশ্রী ও ৪১ পর্যাযে জরথুষ্ট এরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 

মুপগ্ডিত যতীন্দ্রধাবুর যুক্তিগুলি যা তা রকমের নহে এবং উপেক্ষা 
করিতে গেলে অজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হইবে। জ্ঞাত হইলাম 
যতীন্দ্রবাবু “111 70105] 00008106013 01110 (0811)% *ন।ম 
দিয়া আরো একখানি বড় বই লিখিয়াছেন এবং তাহাতে জরুষ্ট্রের 
গথার সহিত বৈদিক সুত্র গুলির অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। 
স্তাহার প্রমাণ ও উক্তিগুলি যে আদে কষ্টকলিত নহে, ইহাই বিশেষ 
আনন্দের কথ! । হযতীন্দ্রবাবু তীঙার এস স্ত লেখা বিশ্বব্দ্ালয়ে 
প্রেরণ করিয়া! পবীক্ষ! করাইঈতে পারেন। আজ ৬ সার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় মঙ্ছোদয়ের কথাই বারে বারে মান হয়। 


িন্দু মিশন-১৩৩৯-পু:-১৬৭ 

গরন্থকারর মত এই যে অথর্ব নোদের একটী শাখার প্রকাশক 
খষি র'মচন্দ্ের ন্যায় পারসীক দর্দমমতের প্রতিষ্ঠাতা মহত্ব! জরধুস 
অথবর বেদেরই একজন মন্ত্রী খষি। গ্রন্থকারের বিশ্বাস এই 
জরথুস্ব প্রচারিত পারসীক ধর্মালোচনার ফল হিন্দু মুসলমানের মিলন 
হওয়া সম্ভবপর । 

সঁ না রী সু ০ নং %% এ 

গামর। গ্রন্থকারের জরথুস্্ব গ্রচারিত ধন্মালোচনার উদ্ধমের 
যথেষ্ট প্রশংসা করি। অগ্নিষজ্ঞকারক অন্ুরোপাসক পারসীকগণের 
সহিত পূর্বে হিন্দুর অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। হিন্দু স্বীয় ওঁদামীন্যে 
তাহা হারাইয়াছে। এই দিক দিয়া হিন্দুর চিন্তা করিবার ও কাজ 
করিবার ভানেক বিষয়ই আঁছে। আশা করি বর্তমান উদ্ভমশীল 
হিন্দু এদিকে অগ্রসর হইনার চেষ্টা করিবেন। বিষয়ের গুরুত্ব এবং 
পুস্তাকের আকারের তুলনায় মুল্য নাম মাত্রই হইয়াছে । সম্ভবতঃ 
অধিক প্রচারোদে!শ্ুই অল্লমূলয নির্ধারিত হইয়াছে। 
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প্রা বিছ্য। চ্হার্ণব শীনতগক্দ্ নাথ বস্তু। 
(বিশ্বকোষ কায্যালিয়” 
৮€৯, বিশ্বকোষ লেন, 
বাগবাজার, কলিকাতা । 
৬1১৩৪ 
প্রণাম পুরঃসর নিবেদন-__ 
মহাশয়ের কার্ড ও সেই সঙ্গে “রামচন্দ্র ও জরবুষ্ট” পুস্তিকা পাইয়া 
আগ্যাপানস্ত পাঠ করিয়াছি : বাস্তৰিক অপনার গবেষণা ও আলে 
চন। পাঠ করিয়। মুগ্ধ হইয়াছি। প্রাচীন পারদসিক ও বদিক আঘা 
সমাজ সম্বন্ধ এরূপ ভাবে দার্শানক আলোচন। পূর্বে আর কেহ 
করেন নাই। এরূপ গ্রন্থের বু প্রচার হওয়া বাঞ্চনীয়। 
বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণ বাহির হইতেছে। এই জাতীয় গ্রন্থে 
আপনার ন্যায় দার্শননকের আনুকুলা প্রার্থনা করি! অকারাদি 
বর্ণানুক্রমে আপনার অভীপ্পিত শব লিখিবার জন্য অনুরোধ 
করিতেছি। বিশ্বকোষে আপনার নামেই প্রকাশিত হইবে । 
বিনীত 
শ্্ীনচেত্দ্র নাথ বস্ু। 


কলিকাভা! 
€& ৫1৩ ৩, 
সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক শ্রীহীঢরক্দ্র নাথ দত্ত বডলন-__ 
আপনার “রামচন্দ্র ও জরথুষ্” একখণ্ড উপহ!র পাইয়া প্রাপ্তি 
স্বীকার করিয়াছিলাম। কিন্তু গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনও অভিম লিখি 
নাই। পারসিকেরা যাহাকে %/9৮৭ বলিতেনঃ আমার বিশ্বাস নেদে 
তাহার প্রতিশব্দ 'ছন্দস্‌'। এই ছণ্দস্‌ সমূহ ( ছণ্দাংসি ) পরবর্তী- 
কালে অথব্ববেদে রক্ষিত হইয়াছিন। আপনার গ্রন্থে এই মতের 
সমর্থন পাইলাম এবং জরথুষ্ব যে অথর্ববা উপ!ধিতে ভূষিত ছিলেন, 
আহা ও জানিতে পারিলাম। আপনার গ্রন্থে কয়েকটি নৃত্তন কথা 
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পাইলাম। যদি ও সকল কথার সহিত আমি একমত নহি, কিন্তু 

আপনার গবেষণা প্রশংসনীয় । আশ! করি আপনি এ বিষয়ে 

সবিস্তারে আলোচনা করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন ইন্টি 
ভবদীয় 

ভ্রীহীরেক্দ্র নাথ দত । 


৬ কাশী ধাম 
৭৫, গীতা স্বর পুরা 
২৩.৩৩ 


57537 এ 
এত টা কি পিছ, 2 তি 


নুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীম্ুক্ত তীত্দ্রতমাহন সিংহ 

এই পুস্তক খানিতে জাপনার বনুবিস্তৃত শান্ত্রালোচনা, প্রগ!ঢ পাণ্ডিত্য, 
গভীর গবেষণ! ও সুযুক্তি পূর্ণ বিষয়ের পরিচয় পাইয়া আমি চমৎকৃত 
হইয়াছি। ,আপনি সরকারী কার্য করিয়া )এত গ্রন্থ পাঠ করিবার 
সময় পান কি রূপে? আর.এ সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে রীতিমত 
পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। আপনি আনাদেত নেক গৌরব 
বলিলে অতুযুক্তি হয় না। ০৯ চক 2 

আপনার এই গ্রন্থরচনার গিনি খুব মহৎ সন্দেহ নাই। 
হিগেলের দর্শন শাস্ত্রে একটি বিষয়ের 11]10515 ও 8100107931৭ তাহার 
৪71)16818 এ গিয়া সামপ্রস্য প্রাপ্ত হয়। আপনি সেইরূপে 
জরথুক্স বা পাপিকতন্ত্রকে বৈদ্বিক তন্ত্র ও ইনলামতন্ত্বের 5+1700)9915 
অর্থৎ সামপ্রম্য ক্ষেত্ররূপে উপস্থ(পিত করিয়াছেন। আপনর 
অভিপ্রায় এই, হিন্দু ও মুসঙ্গমান যদি পারসিক কৃষ্টির আলোচনা 
কারে ও তাহাদের নিজ ধন্মের গৌড়ামি ত্যাগ করয়| পারসিক ধর্ম 
অংশতঃ গ্রহণ করে, তবে উভয়ের মধ্যে বিরোধ তিরোহিত হইবে 
ও উভয় জাতি প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। কিন্তু কার্যযকেত্রে তাহা 
ঘটিবে কি? 


ভবদীয় 
শ্ীবতীজ্দ্র মোহন সিংহ । 


1/০ 


উারী, ঢাকা 
১২১৮-১০-৩৩ 
অবসরপ্রাপ্ত েপুটি ম্যাজিত্্রট শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লীগ 
আপনার গ্রন্থ “রামচন্দ্র ৪ দবথুষ্ব” পাইয়া, অতি আমনের 
সহিত তাহ! পড়িয়াছি। আপনি বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে এস 
নৃতন আলে।ক আনিয়াছেন। আমার মত অলক বাঙ্গালীত পাশ 
অথবা জরতুষ্ট্ের ধশ্ম সন্দন্ধে শনভিজ্ঞ | বেদান্ত মিিত তন্দণান্ু 
সহিত ইহার এতদূর সাদৃশ্য তাহা পুর্ব দানিভাম না আপনার 
গবেষণা (170২687701)) দেখি লীত এলং বিন্মাহ তহলানি। 
মাপনি জগতে প্রচলিত প্রান গ্রপান পন্াশান্গুলি শিশে ই 
আলোচন। করিয়া একরকম (01010010101 ৩ 11.:.+১11)0৮, ২1011115 
করিয়াছেন । 'এই সমস্ত পশ্মৃত শার্যাজাতির প্রধান প্ধা ভিন্নমত 
পাণিক পরম হইদ্ছে সমুদ্ভত ঈহা দি গদি ক্যান | পতি তস 
এই 00171018] মশা ন্তির সময় পনর ত1ল্নল রঈখানা পা 
করিলে সামামৈত্রীর পথ কিছু গশস্থ হঈতে গালে নার আনে কিছ 
আশ! হয় । ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি " ম্ম এস রা মোগ সাদানত৭ 
টঙ্গিত গাছে । ফাহারা পন্মন্ষি একটু চিন্তা কর) 552 
নিকট এই গ্রন্থ নিশ্চয় চাদ তষ্ঠারে। 
নীগিব্রীশচন্দ্র ন'গ | 
২১? £, লা'ন্সডাউএ সল্ট 
কলিকাা] ১ ১৯:১2 
ইনত্সেল্টীর তজন্নাচেরলে আল বনি০ুউ্শলন ৭ যু 
স্্কুমার চচট্রাপাধ্যাস্ন এ £- 
আপনার পুস্তিকা রা জান চইলা, ভাতা পা) ক পযা 
চমতকুত ও বিন্মিত হঈলাম। মাসনি জ্ঞানী ও পিদ্ধান জানিভাম, 
কিন্ত আপনার জ্ঞান ও গবেষণা এ দুরগাশ, গর, গা্া 
ধারণ! ছ্ধিঙ্গনা । আপনার লেখনী লার্থক ছটক ! 
জীন্তুক্টগার চদ্উ্রীপাখায়। 


গুরু-গ্রন্থ মাল 


শ্রীতীত্দঘমোৌন চট্টোপাধ্যায় মম্পাদিত। 
ক বেদ 
৫বদিক গীতা 

বেদের সর্বশ্রষ্ঠ চাহিশত খক্‌, কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগের ক্রম 
অনুযায়ী সংগৃহীত, আর %হ্ি ছিথিতে পাঠের সুবিধার জন্বা পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে বিভক্ত । বৈদিক ভাষায় প্রার্থনা নিষ্পপ্ন করিন'র শ্রেষ্ঠ 
পুস্তক। আহক সান্ধাপাসনায় নিচ সংস্কারের 
পর ত্ন্ষচারিকে দিনার জন্য শ্রেঈ নিক্ষা। দেবনাগর অক্ষরে মূল, 
আর সঙ্গে ইংরেজী অন্নবাদ। মূলা গাট আনা মাত্র। 


প্রাপ্তিস্থান সমর্থভারত প্রেস 
৯৪ণনং সদাশিব পে, পারী। 
পোঠ-প্রণা 
খ--হাথবর্ব-বেদ 
২1 পুশ্থিগাথা 
সাকার-পুজা প্রবর্তক ভগবান রামচন্দ্র, ও নিরাকার পু প্রবর্ক 
মঘনান জরথুস্বের শ্রীমুখের পাণী। শথব্ববেদের সারসর্ববস্থ ৷ 
ভারতের ও ইরাণের প্র'চীন্ম জাতীয় গ্রন্থ । দেবনাগর অক্ষয়ে 
মূল আর সঙ্গে ইংরেজী শন্তব'দ। মুলা গাট আনা মাত্র। 
প্রাপ্তিস্থান- চেরাগ অফিস, দফগর বাট 
_ নবসারি ( বোম্বাই ) 
৩) গাখ। 
ঈরাণের ধর্মগুরু মঘবান জরথুন্ত্রের বাণী! ভার্গন বোদের বীজ 
মন্ত্র। দেসনাগর তক্ষার মল, সংস্কৃত হয, পাণিনির শৃত্র দ্বারা 
শব সাঁপন, ইংরেজী € গুজরাত; শান্তব'দ সম্থলিত। ধর্্মপিপাস্ু- 
দিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, মে সকল ছাত্র জেন্দভাষায় বুাৎপত্তি 
লাভ করিতে চান, কিন্বী যে সকল সাহিত্যিক সাদি ও ছাফেজের 


॥৬/০ 


ভাব ও ভাষার উতস কোথায় তাহা জানিতে চান, তাহারা এই গ্রন্থ 
হতে বিলক্ষণ সাহ'যা পাইবেন। মুল্য এক টাকা মাত্র। 


প্রাপ্তিশ্থান_ চেরাগ অকফস, দফগর বাট 
পোঃ-নবসারি ( বোম্বাই ) 


গ__ পুরাণ 
৪1 পঞ্চদন্পী-গী তা 
অর্থাৎ প্রতি তিথিতে পাঠের জন্য পঞ্চদশ অধাষে বিভক্ত 
গীতা । কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগেব ক্রম অন্যাষী সজ্ভত হইয়াছে 
বলিয়া! শ্লেকগুলিণ মন্ম বুঝিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না! 
মহাভারতের সকল মপ্যায় হইতেই বান্রদেবের বাণী সংগ্রহ করিয়। 
দেওয়াতে সমগ্র মহাভারত পাঠের ফল লাভ করা যায়। মধো মাধা 
আপেক্ষিত বৈদিক খক্‌ সংকলন করিয়া দেওয়াতে বেদের সহিত গীতার 
সম্পর্ক আর খুঙগিয়া বলিয়া দিতে হয় না। গীতা পাঠার্থীর পক্ষে 
অপ্রত্যশিত, অপূর্ব, অপরিভার্যা পুস্তক । দেবনাগষ» অক্ষরে মল, 
ঈংরেজী অনুবাদ, ও ইংরেজী ব্যাথা। সম্বলিত, নয়শ* পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দনাথ দন্ত লিখিত ভূমিকা সাংযুক্ত। মলা দে টাকা 
মাত্র । 
প্রাপ্তিশ্থান_-সমর্থ ভার প্রেস 
৯৪৭নং সদাশিন পেঠ, পুণা--২ 
পোঃ--পুণা ( .বাস্বাই ) 
ঘ--পিটক 
৫। ধন্মপদম্‌ ( খুদ্দক-পাত সহকুভ ) 


তথাগত গৌতম বুদ্ধের বাণী। নৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ! 
প্রতি তিথিতে পাগের স্ুবিপার জন্য ত্রিশ অপায়ে বিভক্ত । 
[সংকলনস্ট! 

৬। মুলসুন্রম্‌ 
মহাবীর বধধধমাণ [জনের গাণী। জৈন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । 
প্রতি তিথিতে পাগের নুবিধার জন্স নিশ মধায়ে বিভ্তক্র 


[ সংকলমন্থ 


৮০ 





ঙ--আগম 

৭1 গীত-গাবিন্দস্‌ 

অথবা গুরু গোবিন্দ সিংহের গীত! । এই গ্রন্থই নবজ্জীবন দান 
করিয়া হিন্দু ও পাশীঁকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে, ও 
করিবে । দেবনাগর অক্ষরে যূল ও ইংরেজী অন্ুবাদ। মুঙ্গ্য চারি 
আনা মাত্র । 
প্রাপ্তিস্থান-- গ্রন্থীজগত.-শ্তধার গুরুদ্বার 

রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা ৷ 


গ্রন্থকার রচিত অন্য পুস্তক 
].17010102] 0:01)0910610299 0৫ 0119 08012. 
পার্শীতন্ত্রের মন্ম উদঘাটনের জন্ব শ্রেষ্ট সহায়ক। ডাক্তার 
ভগবানদাস লিখিত ভুমিকা সম্ঘলিত। ভারতবর্ধের সকল প্রদেশে 
সমাদৃত । মুল্য ছুই টাকা মাত্র। 
প্রাপ্তিস্থান_-জে বি করাণীস, সন্ম 
১১০_-২১ বড বাজার । বোস্বাই ফোর্ট, বোম্বাই । 
2, বরাসচজ্প্র ৩ জবখুশ্র 
হিন্দু, পাশ্খু ও শিখতন্থ্ের পরস্পর সন্বন্ক নির্ণয়ের অপুর্ব পস্থা । 
জাতীয়তাবাদীর আদরের বস্তু । মুল্য দশ আনা মাত্র । 


প্রাপ্তিস্থান (১ আদিম গুরুদ্ধার 
সঙ্গত টে।লা, ঢাকা । 
(২) কো-শপারেটিভ বৃক ভিপে। 
আশুতোষ বিল্ডি, কালেজ গ্রীট, কলিকাত।। 
(৩) আশুতোষ লাইব্রেরা, ঢাকা ও কলিকাত!। 
(8) উগ্ডিয়ান বুক সোসাইন্টী 
€নং পাটুয়াটুলী, ঢাকা। 


জ্বর পা পি 


